গণ-অ।শ্।লেণ 
€ 
গদঝ্গ পত্র 


সংকলন ও সম্পাদনা 


প্লথীন চক্রবতণ 


লোকমত প্রকাশন 2 ৪৯ সি চিত্তরঞ্জন এডেনিউ/১২ 


পারবেশনা £ পৃন্তক বিপাণি। ২৭ বোনয়াটোলা লেন/৯ 


প্রথম প্রকাশ £ ১পা ডিসেম্বর ১৯৬২ 


প্রকাশক £ সত্য রাহা 
লোকমত প্রকাশনা 

৪৯ সি চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 
কলকাতা ১২ 


মুদ্রণ : লোকমত প্রিন্টার্স প্রাইতেট লিমিটেড 
৪৮-বি শাঁখারাটোলা জূট। 
ক্পকাতা ১৪ 


গণ-আ্বান্দোলণ 


৪ 
সংবাদপত্র 


৪৪6 9৪8868886858৭58898888955 ৪৪০৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪০৪১৪৪৪৪৪৪৪০৪৪৪১৩৪৪৪৪৪৪৪৪৪১৪৩6৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪ 


এই গ্রন্হের একমাত্র পাঁরিবেশক 


পুষ্তক বিপাণি 


২৭ বোনক়াটোলা লেন । কলকাতা 4৭০৩০০৯ 


প্রচ্ছদ 5 আঁময় ভট্টাঙ্* 


ভুমিকা ॥ ৩ ॥ 

চিত্র সংগ্রহ ॥ ৪৮ ॥ 
সংবাদপত্র, ব্যন্তি স্বাধীনতা 

ওগণতন্্র ॥ ৯ ॥ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যান 
কাঁমউনিস্ট£সাংবাদিকতার 


এীত্হয ও লক্ষ্য ॥ ৫২ ॥ সোমনাথ লাহিড়ী 
বিপ্লব ও সংবাদপন্ধ ॥ ৫৮ ॥ সরোজ ম-খোপাধ্যা় 
ভারতবর্ষে সংবাদপন্রের প্রথম 
শতবর্ষ -১(১৭৮০-১৮৮০) 
ভারতবর্ষে সংবাদপরের দিত 
শতবর্ষ (১৮৮০-১৯৬০) ॥ ৭১ ॥ প্রভাত কুমার গোস্বামী 
স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশীয় 
- ঈংবাদপন্রের ভুমিকা ॥ ৭৯ ॥ নিশীথ/ঞান রায় 
স্যাধানতা-পূর্ব গণ আন্দোলন 
খসাধারপ্র ॥ ৯০ ॥ জাবনাণ দাপান্ঠে 


৬৪ ॥ সকুমার মিন 


স্বাধশনতা-উত্তর গণ আন্দোলন 
ও সংবাদপন্ 

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও 
ভারতীয় উপমহাদেশ 

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র 
সংবাদের আধিকার ; মৌলিক 
অধিকার 
সংবাদপত্র 2 স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি 
জনমত সংগঠন, ব্খাশ্ধিমীন্তিব 
আন্দোলন ও সংবাদপত্র 
সাংবাদিকতা ও অপ-স।ংবাদিকতা 
সংবাদপত্র ও সংবাদের বিকৃতি 
সংবাদগ্ন্রের আভ্যম্তরীণ সংগ্রাম 
সংবাদপত্রের ভাষা 

একচেটিয়া প«শজ ও 
সংবাদপত্রের ভবিষ্যত 

ভারতের প্রথম সংবাদপন্র 

ও হিকি 

ফরওয়ার্ড? ফরওয়ার্ড রক ও 

সুভাষচন্দ্র 


লাঙল ও গণবাণশী £ 
একটি অধ্যায় 


প্রাসাঙ্গক টীকা ইত্যাদি 


২৩০ 


৩৫ 


২৪২ 
২৪৯ 


কুম'দ দাশগদ্ত্ত 


[নির্জন হালদার 


চিত্ত বসু 
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত 


বরদণকুমার মধ্খোপাধ্যান্ন 
নির্মল বসু 

কৃতিবাস ওঝা 

মাহর গঙ্গোপাধ্যায় 
নীহাররঞ্জন রায় 


রথবীন চক্রবতী 
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 


অশে।ক মুস্তাফি 


দেবারৃণ রায় 


দীর্ঘদীন ধরেই আমরা জানি, সমাজের দিকে সবসময়েই 
তর্জনী তুলে দায়ে আছে যে, তার নাম সংবাদপ্র। পক্ষ- 
পাতিত্হীন, নির্তিক, নিরপেক্ষ যার উচ্চাত্ণ প্রাতিমূহূর্তে ও 
প্রাতাদন, তার নাম সংবাদপত্র। কি সামাজিক অপরাধ, কি 
শাসকশ্রেণীর অন্যায়, সব ক্ষেত্রেই সে প্রতিবাদ জানিয়ে থাকে 
আবিচলভাবে। স্বাভাবিক কারণেই জন্মলগ্ন থেকেই সংবাদপন্রকে 
মুখোম;খি হতে হয়েছে বাজশত্তির খশহন্তের। ব.টিশ-শাসিত 
ভারতবর্ষে এদেশীয় সংবাদপন্রগুূলিকে তাই" সংতে হয়েছে অনেক 
যন্ত্ণা। সংবাদপত্রের ইতিহাস তাই মূলত এক নসংগ্রামেরই 
ইতিহাস। 

কিম্তু; সেই ইতিহাস আজও আমাদের কাছে পারিসকার নয়। 
অতখতে সংবাদপন্র গণ-আন্দোলনের সঙ্গে কিভাবে যূস্ত থেকেছে? 
বা সময়ের তালে তালে প:জবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপন্র 
কিভাবে তার চরিত্র ক্রমশ বদলিয়ে ফেলেছে, বা আজকের গণ- 
আন্দোলনে সংবাদপত্রের ভূমিকা কতটুকু বা কতথানি- এসব প্রশ্ন 
নিয়েও যথাযথ আলোচনা হয় নি। এই আলোচনা একাম্তভাবেই 
জরদ্রী বলে আমাদের মনে হয়েছে। আর সেই কারণেই এই 
প্রকাশনা । সাধারণ মানুষের ভাবনা-চিন্তার প্রদারণে এই কই 
যাঁদ কিছমান্ও সাহায্য করে, তাহলেই আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করব। 
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(৭ সম্পথা ] শলিবায় । $২ দিতেন সম 1৮৮ ২৮ আগুহেশণে অঙ্গ $২২৫। 
হর্শণে মুখ শৌভর্ঘাচিৰ হার্থাবিচপা। হ্তান্তীনিহ আনন লয়াচারজা হরে 
সমাচার দগ৭ | আল্গিয' ভাকরাতি রিয়াল বব” কত | হিন্ুম্থাল বাধে বই বি ততবা হনীদ 
ণ গ্ুঅহটৈত গো়েছাছি হয়ণ হয়িযোচিল। | হেএইলোট ফোখাহইড়ে আছিল । হে 
ইহা স্বনিয়া খাদুড লেস্তেলন্ত বিশ্তান | হকি লো দণখল কযিয়াজিল হিন্দু 
কোগ্লানিয কাগজ ।-- সাহেহ আশ্দী অন ঘোসা! লইয়া তাহার | স্থান বাছের সরকার তাহার লা লি 
মবিজেনয় বুরবার সন$৮/৮ সাদে | ছেঃ পঙ্চাড়ে এত যেগে। দৌডল হে | লয় লাই। বিদববাযায় হি, হাখ 
হায়াণির শতকরা চয়ে টাজার সুছের ডাহারাতাহার ফিচু, অনুসম্ান পালে | ভাবিয়া আলয়োলের স্বায়! লে হাহিলা লা 
ছাজ ত্য করিতে হইলে শতবর! | না! ও এলেতেদন্ধ লাহেহ ভাহারছের | মরলে করিয়া! হহিলে পয়ে লে হাতিছে পু. 
পাট টাক! ভিছহৌন। বিক্রয় হয়িতে | জাওলিতে শহিদ? ডাহাযা আমার | দিদেলইয়া টিয়া তাহার গুহ হালে 
হইলে শতঙয়! আই টিকা আট আলা | হেয় গৈগ্য দেখি! এক নও ছড়া | হিস্য ঘে হাতি এই বর্ম হাতে ভাহার 
ভিকৌন। ইলৈ দাও ড.্ছশা্ পলান হয়িল। | শস্য আাপি হয় লাই। এখদ জোন 
স্পা? ভাহারা এত শীছু পপ।লৈ ঘেতাহায় | বলে অল্য অপহইডে লোড লয় তখল ও 
নিবি ছেয় মহ লু লোকগরাত্র মারা গেল | হার লাম 4 দোটের পৃঙ্ছে গিখিয়া পাতে 
এডিবির ভাহারের মহ পছাতিক সৈগা পাঁচ শত | হয হেহেতুর হি কোদ গণনা হে 
8 ওছোড়.নায়ার আট শত দিল তাহার | হয় তহে হডকগর লোক হয়া পাড় । 
২. থাশহায ২ এ ছেয় অহা রাজুগাত়ের আতুড় অজি, রর 
৯১ ২8 প্রা ও এ নিশ্হ। মারার জ্হতন্ুয়ার ।ম্" 
ই. হুহক্রতিতা॥ ৪ এ শি গজপাড়াদিহাম। হাণেখর হািঢোল হার 
৮৮ 4 গুজবা ৫ এ হতিকলছে। অয়াচার্ধা হো” ভ্হলগয়ে মাতাতে 
ছডাডিতি ফেক দিল হইছে হয়া হানে | লিএণে গিয়াজলেল ওজয এই ধা 
ওলা! হাফলম কৃড এক লাউ এই কপেপাওঘা | টিল যে বাণ পতিতেরা লিযণে টি 
হায়াতের $৭ লবেন্ছবের পত্রে দা! | গেল। বণিফাতাৰ হটে এক ধানিভোর | ডেন তাহার! গঞযাকাদে নিহত 


চায় আনা! গেল ঘে হকিণে ওপাততা 
য়েগেয আডিশয় হৃদি হইডেজে এব 
গুনেরি পহরে অহেক গোক ৭ য়োগো 
গ্ররিয়াজে ও ময্িতেজে। 


ঘু। 
সাগায় শহটের প্রহার নর্মাচায জানা 
গেল হে এ শহযের দিকে ভাকাতিা 
গলেক হাদপর্যান্ড পুজা! লোহেরহিগাকে 
দুটে। ছিতেটিলে সে হেধদ মহারাজ 
হাদৃত হৌদজ্যাও নিয়া দেশে কিছু 
*ল্ছেদুতা তায! আছারছের দেখে 


বুডী্যালারদের হিদ্দুাল হাড়ে টাকা 
হাঞ্িল বঠিহতে প্রয়োজন টিলে এং” 
ভীত হা নাত নগছ পাকা ও সহি 
লোট হাখিল হযিল ভাহার হেট এই 
জাল দো ছিল। হি, ছিল পয়ে $ 
লোট টায় কারণ হিন্দু বাহগতে 
হাঙাদ হাড়ে পেল। পরে থাকা? এক 
আল বেয়া 4 লোট ছেখিয়া কহিল ঘে 
এই চলো একখান লোট আজার়ছের 
সালে জাতি এই হণ আদ জোট হয়া 
গতিনে পুলিসহইতে দোহা আনি 


সমাচার দর্পণঃ ১৮১৮ সাল 


বিছানা চারা ও গাতু ও আল্গতৃনি 
ও হাইহার কারণ, দোৌছাও পাইতে 
তাহা এক অয হাণেখা হিল 
গর হি্যায়ি পঠেত়ে হিছিছ হইছে 
হহাড়াজ হ্যচনুয়ালর দিহত লে 
স্বায়া এই কাহশ্রে পাইলে হেরা 
রাজ আে বেছে দাইলেও হাই ভা 
পাইছে ছাই ।  মহারাছও ভাদ 
সুতির হারিলেন থে জাকাত হা 
বিপনন ছেওয়! হাষ্ঠতলে। ইহা 
৫ হাসাট যার হপদুর গত 





উহ এ) এতাকয গর ছি এইপহের অথ 
ধার হাতীত প্রতি ভী সতাংখনস্কাধরগ পৃভাকর। লটোব লর্বেষ লয়পতভাকরঃ 8 হুল ১*টাফা। বৈশা- 
দানা বনি খের প্রথম দিবসের 
গজল" পি উদদেডি ভারং সফলাপুভাকবঃ সাগসংবা? ঈহগুতাকাঃ পল পন ছু ১৯ 


চর পের টিটেগখ. -- ২ শশী শী 
2) হমলে সপ্প নক নত চগ্রেণ তি চলেধুশীবয়েয কণদুগ অসম মতত্রা নয়ত পণ খুথফোত্তধা 1 রে চা 


চাও উদাবনু গত আনে) দাত্বগজ * টি 
ভর্জুক গ্রকাশ হয় | | মদ গভাক। কব এ ভিগাযোরারে ইন” দিরাসে পিষ ীরা তধিযের রস অস্ত্রিগ ওটাকাদাঙ। 








৬৮৭ গংধ্যা] বুধ্যার ১৯ চৈ ১২৬৪ সাল। ইং ৩১ দার্ট ১৮৫৮ সাল [ গাদিক গুল ১২ দাত্র। 











বিদ্রোপন। রিগেষ অ্ম্ণ কর্ষবা দেখ এই ষং- 
টিটি | নারেব সমুদাদ পদার্থই অনার, কে- 
মুল সর টি | হল বিদ্যাঈ সফলের সাব) এই অ- 
টি ব্রার রে রে | সায় গগনে বিদাষপ সাব বসব ধা 
কাতে স" মে খ্যাত | 
মুলা ॥%, জানা। না তে স*সাব লা ইইয়াছে 
চিতিনিদ বিডি জতএব কি স্ত্রী, কি পুরাঘ সকলেরই 
ূ [গছেশপুয়গ ভব শর্পা লা- বিগা পীলদ ক" কর্মাধা। এডদেশী 
বিজ্ঞাপন মাক্তি্) হে পত্রহানি আমরা গত | যে গণের অবস্থা যে এড মন 
চির কল এক্কাশ করঃ।ইি সেই পতল ক" ছ্যান্বশীলন না ক] তাহার 
গ্রযোধ প্রভাঁফয। হলি তথাফার বাজালা জাদর্শ বি গ্রৎ ন কাৰদদেংকে সনিয়মে বাধা, 
প্রথম খণ্ড। | জ্যালয়ের প্রথম ঝটী ছাত্রের র. আপ্রাণ রিপু লমুছেষ আয়ত্ত হই 
চিত প্রত্তাবটা অদা জল এ্রফাশ তে যত করা, অ্ঃকরণকে অজ্ঞান 
১৯তের প্রভাকর পঙ এই দার | ভিনি, হইতে রঙ্গা কযা, গংযাৰ 
পুঙকের ভুমিকা প্রফাণ হাাছে, £ এ ঘা পির্বাঘোপানাগি ছুনিযঘ সমু 
ভদ্েশীয় শ্রীলে!কের 
এক দাহ পরেউ থাক মহাশয়ের! বিছা শিখা]। দায় ওঠষ্িও কা ইত্যাদি নমুষায় 


পু প্রা হইবেন মুলা এক টাক! |. সঞ্টামগণকে শিক্ষিত ও বিনীত বিহিত বিধানে সম্পাগন কা যোহি- 
মাও।--প্রতাকা ধর্ালয়ে এবং গ$ | করা পিতা ছাতার অহশা হর্তাধয ও ছিগেব পক্ষে নহজ নছ্ে, যাহা 
এও স্রাদর্ম কোম্পানির পটগডা- | গর কর্ম, কেধল ছ্্াধিক পু শিপ্ুকালে তরী ও পরিণত বয় 
ছার পুতফালয়ে বিজিত হইবে | কলযািগকে জাহাবাদি গান পুর্ঘ নে ল-দানা সাসালগ গৃহ কার্সে ঘ 
বিদেশী হহাশয়ের। পৰ গেরণ ক | ক গ্রতিপালম করিয়া দিশি ধাক। হাত 75 থাষিয। কালাভিপাত 
রিলে ভাষহাঙিতে এছ প্রেরণ ধরা তাঘাদিগের উদিত হাসা, ভাঙহাদিগ. | ধরে, ভাঘায। বিটা শকি ও ৩1 
খাইবেক। কে নুন্যাবপে বিছা! গাগা লোক্ক- ঝি প্রকারে জানিতে পারিবে, ভোগ 

উনখায়জ ডগ । | যান! নির্বাহ ও অন্যান) মযায় ক- | ল। করিগে কি কখন অনুযান বাব! 

গ্রভাকর সম্থাদক। দর্না হর্প সাধদে সমর্থ কর ছার, অহা াত্বাণ জামা ঘায়। 


সংবাদ প্রতাকর, *৮৫৮/ লাল 
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বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 
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সংবাদপল্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র 


চিন্তা ও মত প্রকাশ স্বাধশনতা গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার 
সবচেয়ে মল।বান সম্পদ । এবং সেই সংবাদপন্রই সবচেয়ে সার্থক 
'্য সংবাদপত্র তাব স্বাধীন মত প্রকাশ ও নিরপ্কক্ষে সংবাদ সংগ্রহের 
দ্বারা জনগণের সবার্গীন মদীন্তন পথ উন্মনুস্ত কবে দিতে পারে। 
জনগণের এই মনুন্তুর পথ যে সরকার ও সমাজ ব্যবস্থা অবরুদ্ধ 
করে বেখোছ কিংবা প্রশীডন, অত্যাচার ও বলপ্রয়োগের দ্বারা যে 
বাযাবা বাস্্রক্ষমতা কহক্ষিগত করে রেখোছে, তারা যে-্পাঁটর 
অন্তভ্ন্ত হাক না কন, তাদের বিরুদ্ধে নির্তব অক.তোভয় ' 
লডাই করে যাঁদ সই স্বৈরতান্তরর ম.ত্যু ঘটানো বায়, তবেই জাতীয় 
জবান সংবাদপন্তরেব সাতি,কার সার্থকতা । অন্যথা যতই চমৎকর 
ছাপা, মুখরোচক নানা সংবাদ এবং নয়ন মনোলোভন সাঁচন্র 
ফশচারের যতই জোলহস থাকুক না কেন, [কিংবা সেই সংবাদপল্ 
বহু পাঠকের কাছে যতই পপ-লায় হোক না কেন, আসলে সামাজিক, 
অর্থনৈতিক ও সাংস্কীতিক মুক্তির পক্ষে সেই পন্রিকা সহারক নয় 


রা 


রী ৯০৪ 


গণ আন্দোলন ও সংবাদপণ্র 


কিংবা মুক্তিকামী মানৃষের সহযাতীও নয়। বাশিফতঃ বর্তজানে 
আমাদের দেশে সেই সংবাদপত্রের প্রয়োজন যে সংবাদগর প্রাণহণন 
পুরাতনকে ধংস করে নতুন জীবন গংন করতে পারে, যে 
সংবাদপত্র অধএপতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কার পূনর্খ্খানর মন্ত্র 
ছাঁড়য়ে দিতে গারে। কেননা, আজ মামরা যুগ ও জীবানের এমব 
এক সন্ষিক্ষাণ এসে পেশছেছি, যখন 7সাকাল রক্ষণশীল সমাজের 
অচলায়তন নবযূগ বিস্লাবর উদ্বেলিত তরাঙ্গে 15ধগে পড়াছে। 
জীপ প্‌জ্পদালর মতো পুরাতন চিন্তা পথেব ধুলায় ঝরে পড়ছে 
এবং নতুন হ্ন্তার রম্ত শতদল যেন স্ফুটন উন্ম:খ হায়ে উঠেছে। 
আর পূর্ব দিগন্তে মর:ণোদয়ের বন্তিম আভায় তাব স্পঞ্ট আভাস 
দেখা যাচ্ছে। এই য্গগের সংবাদপন্রাক সেই নব উদ্ভাসিত 
সূর্যালোকের বাতার্বাহী হাতে হাব-ায আলাকে আমরা গণ 
মানুষের সুচ্ছ সম্দর মুখ দেখতে পাব। এই সমস্থ সবল ও সূম্পর 
মানুষই নব গণতম্মের ভীত্ত এবং সই ভিত্তির উপর গাছ উঠবে 
মানব সংস্কৃতির নতুন সৌধমালা । 

কিন্তু আমার এই প্রারস্তিক ভূমিকাক আনকের ভাবাবেগ পূর্ণ 
উচ্ছদাস বাল মান হতে গ্াারে। কননা স্বাধীনতার ছন্রিশ বছর 
পরেও যে দোশের শতকরা প্রায় ৭০ জন মানুষ নিরক্ষর একং 
প.থিবার ব্হত্রম সংখ্যক নিরক্ষরাদর [ভাট ল্য বততম গণতাম্তের 
দেশে সংসদীয় নিরা ন অন:ম্ঠিত ও মগ্রিসভা গঠিত হায় থাকে, 
যেখানে অন্ততঃ শতকরা 9৫ জন মানূষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস 
করে, সেখানে গণতন্ত ও ব্যক্তি স্বাধীনতার ল্গারব কতটুক; ? কিম্তু 
আমার মতে গ্বাধীন ভারাতের এই মমারন্তিক অবস্থা থেকে পরিন্লাণ 
লাভের জন্য জনগণের যে সংগ্রামর প্রয়োজন সেই সংগ্রামের 
অন্যতম হাতিয়ার হাচ্ছে স্বাধীন সংবাদপত্র । যাঁদও ইউরোপ, 
আমেরিকা ও জাপানর তুলনায় আমরা লংবাদ্বপন্ন জগতেও অনেক 
ণপছনে পটে আছ, তব্‌ মনে রাখা দরকার বয়সের দিক দিয়েও 
আমাদের সংবাদপত্র অনেক নবীন। কারগ, ১৭৮০ খৃল্টাব্দের 
২৯াশে জানুয়ারী কালকাতা থেকে জেমস অগান্টাস হাঁক কর্ৃক 
যে ইংরাজী সাপ্তাহিক পান্রকাটি প্রাতা্ঠিত ও প্রকাশিত হয়োছল 
সৌটাকই ভারতীয় সাংবাদকতার জনকরপে এঁতিহাসিকভাবে 
গ্রহণ করা হয়েছে। হিকির গেজেট নামে পাঁরাচিত এই পান্নকার 


৯০০ বছর পতি হার গেছে ৯৯০০ সালের জান/ক্লারাত। ভারতীয় . ৯৯৪ 
সাংবাঁদকতার এই এঁতিহাসিক ঘটনাটি ৯৯০০ ও ১৯৩১ স্যাল 
ফয়েকাট অনহ্ঠানের দ্বারা চ্দরণ করা হয়েছিল এবং এই উপলাক্ষ 
পশ্িমবংগ সরকারের তথ্য সংস্কাতি বিভাগ কন্থক আয়োজিত দুই 
দানের অনষ্ঠানর প্রথম উদ্বোধন দিবসে আমাকে সভাপতির 
দায়ি দেওয়া হায়ছিল। সেই অনুষ্ঠানে সভাপাতির ভাষণে 
আমি যে প্রশ্নটির উপর জোর দিয়েছিলাম, তা এই যে, আমরা 
আনন অন্টাদশ বা উনবিংশ শতকে বাস নেই। আমরা এক্ষণে বিংশ 
শতকের শেষ ধাপের দিকে এগিয় যাচ্ছি এবং গত দুই শ' বছরে 
পথবীর বহ; বৈশ্লাবিক পরিবতনন ঘটে গেছে। এই যুগ সমাজের 
ও রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্িক পরিবর্তনই সবানোয় বড় দাবী । সতরাং 
আধুনিককালের সংবাদপন্রকেও প্রধানত; সেই সমাজতন্ত্র বাণস 
বহন করতে হাবে। 

কিচ্তু এই প্রসংগ একাঁট কথা উল্লেখ করতে চাই যে, বাংলা বা 
মাতৃভাষায় সাংবাদিকতার বয়স দ;'শো বছর পূর্ণ হাতি এখনও চের 
বিলম্ব। কারণ ১৮১৮ সালর ২৩াশ মে বাংলা সাষ্তাহিক সংবাদ- 
পত্র সমা-ার দর্পণ (সম্পাদক মার্শম)ান) প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 
বাট, কিনতু তার এক সপ্তাহ মাগে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সম্পাদিত 
বংগাল শেজেট' মাত্মপ্রকাশ কারাছিল--যাঁদও সেটি 'ছিল নিতান্তই 
স্বজ্পায়ু এবং তার ?কোন কাপও খ'নাজ গাওয়া যায় না। ফল্ল, 
প্রথম বাংলা সংবাদপত্র আরান্তর তারিখটা আজও আনিার্দিষ্ট ও 
বিত?কত অবস্থায় রয়ে গেছে । কিন্তু আম প্রস্তাব করবো যে, 
বাশষন্তগণ কর্তৃক বাংলা সংবাদপন্ের আরাহির তারিখটা 
সনিাদষ্টরুপে স্থির হোক এবং আগামী শতাব্দীতে কিম্বা ২০শত 
৯/ সালর মে মাসে 'যন বাংলা সাংবাদিকতার দু”শো বছর 
পুতি উংসব অন:ন্ঠিত হয়। যাদও আ।ম এবং আমার মত 
আনেকেই তখন এই পাঁথবীতে বেগে থাকবেন না, তবু আঁম 
বাংলা সাংবাদিকতার দ্বিশতবর্ষ পুতি উৎসবকে এখন থেকে আগ্রম 
স্বাগতু জানিয়ে যাচ্ছি। 

আম প্রধানতঃ বাংলা ভাষার সাংবাদিকতা নিয়েই আলোচনা 
করাছ। কারণ, বাংলা আমাদের মাত্তুভাষা, যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ 
ও রামানগ্দ চট্টোপাধ্যায় আমাদের সাহিতট ও সাংবাদিকতাকে বিবি 
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গণ আন্দোলন ও সংবাদিপ্প 


বিৰংজন সমাজে সংমানের আসন দিয়ে গেছেন এবং আম নিজেও 
বাংলা ভাষারই সেবক।' কিন্তু সে দিনের তুলনায় আজাকর বাংলা 
সংবাদপত্র নিশ্চয়ই বহুগুণ এন্বশালী। আজ যখন আমাদের 
সংবাদপতে ' বৈদ:যাতিক গাঁতিতি সারা বিশ্বের সংবাদ ছাপা হচ্ছে, 
এমবাক গ্রহাম্তরের খবর পধ'্ত, তখন কিন্তু আদ যাগ আমাদের 
সাংবাদিকতার গণ্ডী 'মূলতঃ কোম্পানীর আমলের সীমাবদ্ধতাকে 
আঁতঃম করে যায়ীন। এমনাঁক, ১৭৫৭ সালে ষখন পলাশীর যুদ্ধ 
অনষ্ঠত হল এবং গঙ্গার তীরে স্বাধীনতার সূর্য অন্ত গেল 
করেন বিশ্বাসঘাতকের ঢক্রাঞ্তে, আর ক্লাইভ নামক একজন 
ভাপ্যার্বেষার দ্বারা ইংরেজ শাসনৈর সূত্রপাত হোল তখন সেই 
অঁভৃতপৃব এতিহাসিক দু৬গিযকে জনগণের নিকট পেশীছে দেওয়ার 
জন/ একথানা সংবাদপন্রেরও অস্তিত্ব ছিল না। অথচ আজ রাস্তার 
একটা সামান্য মারামারর খবরও সংবাদপন্রে সাবস্তারে প্রকাশিত 
হয়ে থাকে। 

'অবশ্য ভারতীয় বা বাংলা সংবাদপত্রের আদ পর্বে রেলগয়, 
টৌলগ্রাফ বা টেলিফোন ইত্যার্দর কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না 
এবং আজকের মত সৌদন মন্হনর্তর মধ্যে পথবীর এক প্রান্ত 
থেকে অন, প্রান্ত পর্যন্ত রোডও-যোগে সংবাদের আদান প্রদানও 
সন্তব'ছিল না। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই সংবাদপত্রের গণ্ভী 
ছিল অতান্ত সংকীণ্ণ এবং সমাজ জীবনের ধারার মধ্যেও কোন 
গতিবেগ ছিল না। কিন্ত; ১৮১৪ সালে রামমোহন রায়ের কালিকাতা 
আ?মণের (রংগপুর থেকে) সংগে সংগে বাঙালীর জীবনে যেন এক 
নতুন ঘ্রোত ধারার গতিবেগ স্টারিত হল। বাঙালীর নবজাগরণের 
ইতিহাসেব সুচনা হল এবং মুখ্যতঃ বাংলা সংবাদপন্নকে কেন্দ্র করেই 
বাঙাল? জশবনের জাগরণ বার্তা ঘোষিত হতে লাগল । আর বাংলা 
তাষায় বাংলা গদ্য সাহিত্যেরও প্রথম বিকাশ ঘটল বাংলা সামায়ক 
প্র ও সংবাদপর্রের মাধ্যমে । বাংলা সংবাদপন্ন বা সাময়িক পন্রের 
এই গৌরব নি*য়ই সাংবাদিক হিসাবে গর্ব করার মত। 

[কিন্তু সেই সংগ এই এীতহাসিক সত্যও অস্বীকার করে লাও 
নেই যে, বাংলা বা ইংরাজণ ভাবায় কিংবা অন্য যেকোন ভারতীয় 
ভাষার সাংবাদিকতা নিয়ে আমরা যতই গর্ববোধ কার না কেন! 
উনাবংশ শতকে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার ছাড়া আমাদের 


সংবাদপত্র ও সাহাত্যির পাক্ষে এই পুধ্টিলাভর সাযাগ [বোধহয় 
ঘটত না। রামামাহন রায়ই হান কিংবা বাম চন তাঁরা 
যাঁদ ইংরাজণ ভাষায় স্শাক্ষত না হাতেন, তবে আমাদর দাশ 
সংবাদপত্র ও সাহাতার এই সমবাদ্ধ ঘটা কি তব ছিল? 
1দশৈই ইংরাজ শাসন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হায়ছিল আব কলকাতা রি 
ব দেশের রাজধানী | স:তরাং কলিকাতাই বৃটিশ সাম্রাজ ব শীর্ষ 
নগরা হায় উঠল। আর 1কাম্পানীর আমালব প্রথম ব্রিটিশ 
উপনিবেশ কলকাতা 1থাক ক্লাম সারা ভারাত ব্‌টিশ সাগ্রাজা শাস্ন 
তার নখদস্ত বিস্তার করল। প্রায় দশ বছর ধাব লংশ্ঠন, শাষণ ও 
বণনার এক নিষ্ঠুর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। দর্শের সমস্ত মান্য 
ভাবশা এটা মুখ বাজ সহা কারন নি। মাঝ মাঝে জনগণের, 
বিশষভাব [াষী ও প্রজাবার্গর পক্ষ ?থক 'বাদ্রাহ ঘটোছ বাট, 
কিন্তু ?গাডার দাক কলকাতার বুদ্ধিজীবীগণ এ বিষায় উদাসীন 
ছিলন। এমন কি বাংলা ও ভারাতর আধানক 1ন্তাধাবান জনক 
রামামাহন নায়, যিনি সংবাদপত্র স্বাধীনতা রক্ষার জনা এতিহাসিক 
1 ্টা কাবছিণলন, তিনি ণ্যন্তি ইংবাজ রাজার অবসান কাঃনা 
কাবন নি যাঁদও তিনি ফলাসী বিদ্লবাক স্বাগত জালিষাছিলন | 
ং ইংবাজ রাজত্ব ও ইংরাজী শিক্ষাক ভারাতর গাক্ষ কলণকর 
বাল মান কারছািলন। আর সংবাদপান্রর স্বাধীনতা দম'নব জনা 
যখন ১৮৭৮ সাল ভাণকুলার 1প্রস এ্যাক্ট প্রবতত হাযাঁছিল. তখন 
বঙ্িমচান্দ্রের মাতা মনীষা নায়ক পর্যন্ত?সই আইন সমর্থন কার 
ছি্লন। আর অমতবাজার পন্তিকা এক কছা সম্পাদকীয় প্রবান্ধ 
বঙ্কিমচান্দ্রর সমালাচনা করেছিলেন। তার আগ ১৮৫৭ সালের 
সিপাহী বিদ্রোহের সময় সেই মহাবাদ্রাহাকে সোঁদানর শিক্ষিত 
সমাজের ?নতারা সমর্থন জানাতি পারেননি। সই সময় আরও 
দুটি বাদ্রাহ অনুষ্ঠিত হায়াছিল। ১৮৫৫-৫৭ সাদলন সাওতাল 
বিদ্রোহ, ৯৪৬০ সালের বাংলার 'বাভম্ন জায়গায় নীল বিদ্রাহ। এই 
সমন্ত বািদ্রাহ ঘাটাছল অর্থনোৌতিক শোষণ, 1শবতাংগ ঠভাদর এবং 
রাজ কমণটারশীদের আত) শারের বির্ান্ঘ। সাঁওতাল বাদ্রাহ ও 
শসপাহণ 'বাদ্রাহ দপাকে বাংলা সংবাদপ্রগদুলির সমর্থন ছিল না 
বটে, কিন্তু নশল বিদ্রোহের প্রাত পাঁরপূর্ণ সমর্থন ছিল। কারণ 
গৃই 'বাদ্রাহ অর্থনোতিক কারণ থেকে উদ্ছত ছল . দানবৃদ্ধ, 


॥ ১৩ ॥ 





গণ আন্দোগন ও সংবাদপত্র 


মিত্রের নীলদপ'ণ নাটক আজও আঁব্মরণশয় হয়ে আছে। আর 
উনাঁবংশ শতকের বাংলার সবশ্রেষ্ঠ সম্পাদক হিন্দু প্যাট্রিয়ট পন্রিকার 
হরিপ,স্দ্র -মহখোপাধ্যায় যে সাহস, দুরদস্টি এবং সম্পাদকাঁয় 
আত্মমধার্দাবাধ ও স্বদেশ প্রেমের পরিচয় 'দায়োছালেন, তার জন্য 
আজও তিনি সম্পাদকদের প্রণম্য। নীল বিদ্রোহের জন্য 
নিষতিীত দারদ্র চাষীদের স্বপক্ষে তিনি অকুতোভয়ে এবং গভীর 
নিষ্ঠা ও আন্তারকতা নিয়ে এগিয়ে এসোছিলেন। ফলে অবর্ণনীয় 
দারিদ্রু লাঞ্থনার মধ্যে তাঁর জীবনদশীপ অকালে নিভে গিয়েছিল । 
অবশ্য সিপাহী বিদ্রোহকে আইনগত বাধ নিষেধের জন্য তান 
সরাসরি সসথন না জানালেও এ মহাবিদ্রাহের প্রাত সহানুভূতি 
প্রকাশ করেছিলেন এবং বিদ্রোহীদের দমনের নাম করে ইংরাজরা যে 
বর্ধর অত্যাচারের অবতারণা করোছিল, সেই পাশাবকতাকে তান 
কঠোর ভাষায় নিগ্দা করেছিলন। সশাওতাল ও নীল বিদ্রোহ 
দমনে সরকারী নিষ্ঠুরতার বিরৃদ্ধে হরি*ন্দ্র মযখোপাধ্যায়ের মতো 
বাংলা সংবাদপন্রগুলিও প্রাতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল। এই সময় 
মংবাদপন্রগুলিকে দমন ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য 88£8108 ৪০1 
প্রচলিত থাকা সত্বেও এই সমন্ত প্রাতিবাদ তীর ভাষায় ধ্বনিত 
হয়েছিল। এখানে উলল্লখযোগ্য যে, শিশির কুমার ঘোষ এবং অমত 
বাজান পান্রকাও নিষরতীতদের পক্ষে নিভাঁকতার পরিচয় দিয়ে 
জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে নতুন একাট অধ্যায়ের সাষ্ট 
করোছলেন। তবু সাধারণভাবে বুদ্ধিজীবীদের মধ্য এবং নতুন 
রাজভক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে তেমন কোন সমর্থন বা সায় ছিল না। 
বরং অনেকেই বিরূপতা করেছেন। কারণ, তারা কোম্পানীর 
আমলে ব:লোক বা ধনবান নাগাঁরকে পরিণত হয়োছলেন। এদের 
বংশধরগণই পরবতাঁকালে বুজোঁয়া গণতন্ম ও ধনতগ্তের পঙ্ঠপোষক 
হয়েছেন। তথাপি বিস্ময়ের কথা এইযে, এই সমন্ত গুরুতর 
বৈপারতা বা ০০701819010 সান্বও উনাবংশ শতকেঃ ঘাটছিল 
বাংলার নব জাগরণ বা রেনেসাঁ এবং বঙ্গদেশই 'ছিল সারা ভারতের 
নব জাগরণের পথপ্রদশক | সৌদানের মুণ্টিমেয় ইংরাজী শিক্ষিত 
বাঞ্ষিই ন্তার জগতে নেতুহ 'দিয়োছালন বটে, কিন্তু তারা গণ 
ঘানূষ বা জনসাধারণের কাছ থেকে বাচ্ছি ছিলন। ইংরাজ 
রাজহের সংগে সহযোগিতার ফলে তাদের মধে/ অনেকেই প্রভূত 


ধনদৌলতের এবং বড় বড় জামদারীর অধিকারা হয়েছিলেন, যার 
ফলে স.ঞ্টি হোল নতুন বুজোর্ষ শ্রেণী, কিদ্বা সেদিনের চলতি 
ভাষায় “নব্যবাবূর দল'। তাদের মধ্য থেকে সাহিত্য, সংবাদপন্ন ও 
সংস্কৃতির পঙ্খপোষকতা ঘটল বটে এবং পশ্চিমশ সভ্যতার প্রভাবে 
আধুনিক 1০ম্তাধারাও নাগরিক জীবনে প্রবেশ করল বটে, কিন্ত 
যে অর্থে ফরাসী বিস্লব ইউরোপে আগ্মিগর্ভ ্তারাশি ছাড়ে 
দিয়েছিল, এখানে সেই ধরনের কোন বিপ্লব ঘটল না। 
কিন্তু বিশ্লব না ঘটলেও আমাদের সমাজ ও সনাতন 
ধর্মকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিল এবং বৈস্লাবক সংস্কার 
আন্দোলনের তরংগ উত্তাল হয়ে উ-ল। বাংলার নবজাগরণ 
ও বাংলা সংবাদপন্রের ইতিহাসও এর সংগে জড়িত। সতাঁদাহ 
প্রথা নিবারণ, বিধবা বিবাহ, স্ত্রী শিক্ষার প্রবর্তন, বহু 
বিবাহ নিরোধ ইত্যাদি যুগান্তকারী সংস্কার আন্দোলানের সঙ্গে 
ধাদের নাম স্মরণীয় সেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং মহামতী 
বেথূন প্রমুখ বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে আজও বরণীয় হয়ে 
আছেন। জীবন বিপন্ন করে যাঁরা সমাজে কুসংস্কার, অজ্ঞতা, 
গোড়ামী, সনাতন প্রথা ও বিশ্বাস এবং আচরণের মূলে মারাত্বক 
আঘাত হানালন, সমাজ সংস্কারের দিক থেকে তাঁরাও নতুন 
বৈশ্লাবক পাঁরবরর্নের সূচনা করেছিলেন বৈকি? এই বৈস্লাবক 
পারবতণ্ন ্টো পরবতীঁকালে বিংশ শতকের রাম্ট্রীয় স্বাধীনতা 
আন্দোলন এবং জনগণের সামাঁজক মযীন্ত আন্দোলনের মধ্যে 
পারপুঘ্টি লাভ করেছিল। অবশ/ ১৯৪৭ সালে রাজনোতিক 
স্বাধীনতা আঁজণত ও ব.টিশ সাম্রাজ্যবাদ অবল-প হলেও দারিদ্র 
জনগণের অর্থনোৌতিক মূঞ্তি ও সামাজিক পাঁরবর্তন আজও 
আসেনি। 

মোগ্ল সাম্লাজে)র পতনের দ্বারা ভারতবর্ষে ধেমন মধাযগের 
অবসান ঘটল,তেমান ব.টিশ সাম্রাজাকে কেন্দ্র করে ভারতে আধুনিক 
পাশ্চাত্য 'চুষ্তাধারার অন:প্রবেশ ঘটতে লাগল এবং ইংরাজণ শিক্ষা 
ছিল তার মুল বাহন- যে জন্য রামমোহন রায় ইংরাজী শিক্ষা 
প্রবর্তনে এত উৎসাহী ছিলন এবং ব.টিশ শাসনেক সমর্থন 
করোঁছলেন। মধ্যযুগের বন্ধ জলার মধ্যে নতুন যুগের জশবন প্রবাহ 
প্রবেশ করার ফন রাজা ভাষারণ যেনে জঙ্মাম্তর ধরল এবং 


॥ ৯৫ 


॥ ১৬ ॥ জুংবাদপরে ও সাহাতা নবষুহ, ও নবজীবনের বাতাঁ ঘোষিত হতে 
লাগল। যাঁদও নবজাগরাণর পিকৃতরা ইংরাজী শিক্ষিত ছিলেন, 
তথাপি বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জর্ন্য তারা যথাসাধ্য চৈষ্টা 
করালেন এবং তাঁদের চেণ্টাই বাংলা সংবাদপন্রাক একটা অগ্রগাঁতর 
পথে ঠেলে 'দিয়োছে। 

আমার আলোঢা বিষয় মুলত" ভারতীয় বা বাংলা 
সংবাদপত্রের ইবৃতহাস নয় । ব্যান্ত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সম্পকে 
আধুনিক সংবাদপান্রর ভামিকাই ম.খা আলা৮য বিষ্ম। বিশেষ- 
ভাবে সাম্প্রাতককালে ডারতবা জর.রী অবস্থার অত্যাচার (যা 
কছাতেই ভুলতে পারা যায় না। ও সংবাদপ্ত্রগালকে সেম্সরের 
ডান্ডাবাজশর দ্বারা দমনের জন্য গণতন্ত্র ও সংবাদপন্রের ভূমিকা 
যেন একি নতুন গ্যরূত্ব অর্জন করেছে। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় 
জীবনের বিকাশ ও সম.নতির জন্য দেশের রাম্ত্রীয় স্বাধীনতা ফন 
অপারহার্য, তেমনি সেই স্বাধীনতার পূর্ণতর বিকাশের জন্য 
গণতান্বিক শাসন ও স্বাধীন সংবাদপব্রের প্রয়াজনও অপাঁরহার্য | 
এই জন্য বৃটিশ আমালই পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করার জন্য 
আমাদের সংবাদপন্রগুলি জাতীয় মুক্ত আট্দোলানর বত গ্রহণ 
করোছিল। যাঁদও এর প্ররণা এসাছিল ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য 
[ন্তোধারার অন:প্রবোশর এবং গোড়ার দিক মিশনারীদর শিক্ষা 
বিস্তারের প্রেন্টার ফালে, তবু নদী দ্যমন পর্বাতব গুহা থেক 
জন্মলাভ করে এবং বহু চড়াই উতরাইও সমতল ভূমি অতিক্রম করে 
শৈষ পর্যন্ত মহাসমন্রে গিয়ে মিলত হয়, আমাদের জাননা লিজম- 
এর [স্রাতধারাও তেমনি ব্রিটিশের পাষাণ গহামুখ থেকে উত্তীর্ণ 
হয়ে শেষ পযন্ত জাতীয় জীবানর মুক্তি মোহনায় গিয়ে মালিত 
হয়েছিল। সুতরাং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও সাম্রাজ্যবাদশ 
শাসনের অবসান প্রচেন্টায় আমাদের ইংরাজী ও বাংলা কিংবা 
অন্যান্য মান্ুভাষার সংবাদপন্রের দান ইতিহাসের গৌরবোল্জল পচ্ঠো 
দখল করে আছে। ১৭৮০ খগ্টাব্দে জেমস অগ্াস্টাস হিকির প্রাতষ্ঠিত 
ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র কিংবা হিকির গেজেট সম্পকে আগেই উল্লেখ 
করা হায়েছে। অবশ্য ইংলন্ডে প্রথম দৈনিক সংবাদপত্রের প্রকাশ 
১৭০২ সালে এবং মার্কিন য্যক্তরাণ্টে ১৭৮৩ সা'ল। স.ভরাং 
দৈনিক সাবাদপত্রের দিক থেকে তারা যে অগ্রজ তাতে সন্দেহ নেই 
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এই প্রসাঙ্গ স্মরণ করা যোত পার যে, ইউারাপ মনূদ্রাষল্তের প্রাতষ্ঠা 
গঞ্ছদণ শতাব্দীতে এবং ভারাত খঙ্টান মিশনারারা প্রথম গোয়াতে 
ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করোছরেন যোড়শ 'খড্টাষ্দে। কিন্ত; ক্রমে 
যদ্রাফন্ত সারা পথিবীতে ?্তা ও ভাবজগতের "বলব সাধনের 
সবাচয়ে বড় বাহন হায়ে ও'ঠ। সন্তবতঃ সভা মানএষেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
দান মুদ্রাযন্তর আবিস্কার ও প্রচলেন। আজ আমরা শিক্ষা ও 
সংস্কাতর যে বিশাল এ*্বার্যের আঁধিকারী তার মল রয়েছে 
মুদ্রাযাঞ্তর বিস্ময়-য বিস্ময়ের কথা আজ আর মামরা কেউ 
ভুলেও মানে করিনা । ভারতবর্ষে রোটারাঁ ফন্র আমদানণ হওয়ার 
পর দৈনিক সংবাদপর্রগৃির দ্র;ত প্রসার 'লা.ওর স:্যাগ ঘটেছে। 
কিগ্তু অজ্টাদশ ও উনাবংশ শতাক এই সযাগ ছিলনা । বাংলা 
দৈনিক সংবাদপত্রের মধে) প্রথম ।রাটারী যান্ত্র ম.দ্রণের গোরব 
বস্মমতাঁ পান্নকার। 

কিন্ত যন্ত্ই সংবাদপান্রর একমাব প্রাণবস্ত্‌ নয়, তার 
আসল প্রাণবন্ত, সংবাদ, সম্পাদকীয়াত, বিশেষ প্রবান্ধ ও 
চম্তাধারায়। কিন্তু এর জন্য প্রথমেং ঢাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা | 
কিচ্তু স্বাধীনতা বস্ত:টি ?কোন 1দাশর গভর্ণমেন্টই প্রীতির কক্ষে 
দোখন না। বরং প্রায় সমন্তড [দোশর ইাতিহাসেই দেখা যায় যে, 
সংবাদপন্র'ক দমানর জন্য নানা ভাবে 1ষ্টা করা হায়েছে। আমাদের 
দেশে সংবাদপান্রর শুরু পরাধীনতার আমালি। সুতরাং আমাদের 
অবস্থা আরও শোনায় ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর ইন্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানীর বাঁণকরা দেশের রাজা হয়ে বসল। এবং তারা এই 
দেশাক ল.ট করে রন্ত মোক্ষণ করতে লাগল । এই সমন্ত নবাগত 
শৈতাঙ্গকুল নাজদের নবাব মনে করত এবং অতঃত কৰাগরপ ৭ 
জশীবনধাপন করত। এই দ.ুনর্খীতর আবহাওয়ার বিরুদ্ধে লড়বার 
জন্যই হিকি সাহেবের বেঙ্গল গেজেটের আবিভাব। অর্থাৎ একজন 
সাহেবই শৈতাঙ্গগনী ও শেতাঙ্গদের কেলেঙ্কারীর বিরুদ্ধে প্রথম 
সংবাদপত্র প্রাতষ্ঠার মারফত কলম ধারণ করলেন! তান কিন্ত, 
রাজনতিক স্বাধশনতা বা সাম্রাজ্যবাদের বির্যাদ্ধ লাড়ন নি। 
তান ব্যাঞ্ত ও সমাজজশবনাক নিচ্কল:ষ করার জন্যই আওযান 
শুর; কারছিলেন। কিম্তু এর ফলে কোম্পানীর শেতাঙ্গক,ল 
ক্ষেপে লাল হারে গেল এবং হাঁক .সাহেবের কপালে জ্‌টল চরম 


1 ১৭ ॥ 
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লাঙ্ছনা। তান সর্বস্ব হারালেন, তবু আত্মসমর্পণ করলেন না। 
অবশেষে রংস্ট ওয়ারেন হেন্টিংস ১৭৮২ সালের মার্ট মাসে হাক 
সাহোবের ছাপাথানা বাজেপ্লাপ্ত করে বেঙ্গল গেজেটের ম ত্য ঘটালেন । 
হাক সাহেবের এই দুঃসাহস এবং সংবাদপন্রের স্বাধীনতা রক্ষার এই 
অকতাওয় সংগ্রাম তারতে সাংবাদিকতার আদি জনককে নিশ্ঃয়ই 
ইতিহাসে গোরবের আসন দিয়েছে। 

বাকিংহাম নামক অপর একজন শেতাপ্ ০ম্পাদকের অদ স্টেও 
অনুরূপ লাঞঙ্থনাই জ.টোছল | তাকে ভারত থেকে ইংলঞ্ডে 
নিবাসন দেওয়া হায়ছিল। অর্চ সম্পাদক হিসাবে তিনি অত্যন্ত 
কৃতী ছি'লন এবং হকির তুলনায় তার সাংবাদিকতা উন্চতর শ্তরের 
ছিল। তবু তানি রেহাই পেলেন না। 

বিশেষভাবে এই দ:ট ঘটনার উল্লেখ করা হোল এই জন) ষে, 
কোম্পানীর আমলে সেই আদ যুগে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে 
কির্প ভীতির চক্ষে দেখা হত হিকি বা বাকিংহামের মতো শেতাঙ্গের 
প্রতি নির্যাতনই তার জ্বলন্ত দংটাম্ত। সুতরাং ভারতীয় বা 
বাঙালীদের সংবাদপন্র পাঁরচালনা যে কর্তুপক্ষের নিকট আরও 
ভয়ের কারণ ছিল সেকথা উল্লেখ করা বাহুল)মান্ন। জন্মলগ্ন থেকেই 
সংবাদপন্রের স্বাধীনতা শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট অত্যন্ত অবাঞ্ছিত 
এবং অপ্রীতিকর ব্যাপার ছিল। কেবল আমাদের দেশেই নয়, 
সংবাদপত্রের আদিভুমি বাটনে এবং আমোরিকায়ও স্বাধীন সংবাদ- 
পন্রকে কর্তৃপক্ষ একটা আপদ স্বরূপ বিবেচনা করতেন। ইংলাঞ্ডে 
প্রথম দৌনক পান্লিকার প্রকাশ ১৭০২ সালে এবং মাঁকিন যুস্তরান্টে 
১৭৮৩ সালে । কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রতি সরকারী 
বিরুপ মনোভাব কাটিয়ে উঠতে আধকাংশ দেশেই বহ আন্দোলন 
এবং পালামেন্ট বা সংসদের ভিতরে ও বাইরে লড়াই চালাতে হয়েছে। 
অথ্টাদশ শতক থেকে বত'মানে বিংশ শজকের শেষ ভাগেও পথবাঁর 
বহু দেশেই সংবাদপন্রের স্বাধীনতা অজন্র বিধি নিষোধর দ্বারা 
কন্টকাকীর্ণ। কোন কোন দেশে সংবাদপন্ন সম্পূর্ণরূপে গভর্ণ মেল্ট 
দ্বারা নিয়ান্ত্রত বা ক:ক্ষিগত। যাঁদও ফরাসী বিপ্লবের পর আধ- 
নিক প.থিবীতে গণতম্্ এবং সোভিয়েত ধিস্লাবের পর সমাজতন্ত্র 
কথাটা সর্ব চাল: হয়েছে, তথাপি সতাকার গণতন্ত্র খুব কম দেশেই 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কমিউানণ্ট দুনিয়ার বাইরে রাম্টীগতভাবে 


সমাজতম্মের কোন পাত্তা নেই। অথ, এই জন) কিন্ত প্রথমেই 
দরকার এবং মৌলিক ভাবে! দরকাব রাষ্ট্রীয় গবাধশনতা- যে 
স্বাধীনতা ছা. গণতন্ত্র কিম্বা সমাজতন্রের বলি কপচান বথা। 

ফিম্তু ডারতবর্ধকে একেবারে কেট গণ্ড,ষ কর. হয়েছে। 
অথা্ প্রথমে দেশেব পরাধীনতার বিরুঞ্ধে ল-াই কিংবা বংটিশ 
সাম্াজ)বাদের বন থেকে মনাঞ্তলাও এবং সেই মণান্তিলাভের স্ট্টোয় 
আবার গোঠাতে দরকার ছিল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অর্জন ও 
রক্ষা। ইস্ট গ্ডিয়া কে্পানীর আমলে ছিল বাণকতন্ের রাজত্ 
এবং এই সমন্ভ শেতা: বাণিক ছিল অতাণারী, ল.টেরা, মাতাল 
এবং লম্পট | 

সেহ সময় বাংলাদেশে এবং বাংলার বাইরেও সাধারণ মানুষের 
মধে)ও এই সমস্ত নিমম পীড়ন ও ব্যাঁতারের বিরদ্ধে তার 
অসন্তোষ এমনকি কোন কোন শ্থলে বিদ্রোহ প্যন্ত দেখা দিয়োছল। 
সর্বত্রই সাধারণ মান, বিদেশী শাসন নতাশরে মেনে নেয়নি। 
সেকালের সংবাদপন্রণুলিও অত্যাণারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল। 
এই অবস্থারই চ-ড়ান্ত পাঁরণতি ঘটল ১৮৫৭ সালের জাতীয় মহা- 
বিদ্রোহে, যেটা ছিল ভারতের প্রথম স্বাধীনতার ষদদ্ধ, এবং যেটাকে 
ইংরেজ শাসকেরা আর তাদের স্তাবকেরা সিপাই বিদ্রোহ নামে প্রচার 
করেছে। কিন্তু এই মহাবিদ্রোহ ₹ংরাজ শাসকদের টনক নেড়ে 
[দিয়োছিল এবং বিদেশী শাসনেব ভিত্তি ম.ল কে'পে উঠোছিল। ফলে 
ব্রিটিশ প্রভূরা জারো সতক হলো। তখন ইংলন্ডেও বাঁধকতন্রের 
বদলে বড ব৩ শিল্প বা ইঞ্ডা্ট্রর মালিকদের আধি*ত্যের যূগ 
শর হয়োছালা এবং এরাই সাম্মাজ্যবাদের ভিত্তি স্থাপন করোছিল। 
সূতরাং ১৮৫৮ সালের লা নভেম্বর মহারাণী [ভিক্টোরিয়া ঘোষণা 
প্রচার হলো--ভারতীয় বা ইউরোপণীয় কিংবা শেতাঙ্গদের মধে; কোন 
বৈষম/মূলক আ.রণ করা হবে না। এই ঘোষণার পর হট্ট ২ন্ডিয়া 
কোম্পানীর রাজনের অবসান ঘটানো হলো। অধ্াৎ ভারতে 
সরাসার ব্রিটিশ রাজত্ব কায়েম হোল এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও 
শোষণ শ:রু হোল। লর্ড ক্যানিং প্রথম ব্রিটিশ রাজপ্রাতানাধ বা 
ভাইসরয়ের পদে নিষুক্ত হলেন। সৌডাগারুমে তানি কিছুটা উদার 
প্রকাতির ছিলেন এবং সংবাদপ্ত সম্পকেও এই উদারতা তান 
দৌখিয়োছালন। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জামল থেকে 


নী ৯৯ ॥ 
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' গণ -আ্ধালন ও পবাদপর 


ভারাত ব্রিটিশ শাস'নর অবসান পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রভুরা আঁধকাংশই 
ছিলেন সংবাদপাত্রর স্বাধীনতার 'বারাধী এবং এই প্রশ্নও 
আধুনিক ভারতের জনক রাজা রামামাহন রায়ই প্রথম সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতার পক্ষে অক্‌ণ্ঠ এবং আবচাঁলত লড়াই করোছালন। 
এই জন্য আজও [তান স্মরণীয়, যেমন স্মরণীয় উনবিংশ শতকের 
শ্রেঠ সম্পাদক হরিশনন্দ্র মখোপাধ্যায়, যান নিপশী গতের পক্ষে 
লড়াই করত গিয় অকাল আ.ত্বাসর্গ করোছালন। কিন্তু একা 
হারশ/ন্দ্র ম:খাপাধায়ই যে ল/গাছলেন এমন নয়। প্রজা 
সাধারাণর আঁধকার রক্ষার জন্য সকাল অম.ত বাজার পাত্রকার 
শিশির কমার প্ঘাষ এবং মাতিলাল 7ঘানষর গোরবময় ভীমকাও 
ইতিহাসে শ্রদ্ধার সংগ উাল্লখযোগা, যেমন উল্লখযাগ। জাতীয় 
আন্দালানর অগ্র“হারাহিত ?বংগলী সম্পাদক সরন্দ্রনাথ বান্দ্যা- 
পাধ্যায়লের প্রথম কারাবরণ। উনাঁবংশ শতমকর ইতিহাস এই ধরানর 
বহু উজ্জব্ল দণ্টাম্তর দ্বারা ভনণর। বঙ্গাদাশর সংবাদপানর 
ইতিহাসাকে তশরাই এঁতিহ্য এবং ।গীববমন্ডিত কারগছেন। এবং 
বচ্গাদেশঃ ছিল তখন ভারতবাষ“ সংবাদপান্রর পথ প্রদর্শক। বাংলা 
ও ইংরাজী সংবাদপত্র তা বাটই, সর্বাপিক্ষা বচুল প্রারিত হিন্দী 
ংবাদপন্রও তখন কলকাতা ?থাকই প্রকাশিত হায়াছল ৷ বাজনোতিক 
অধিকার ও সমাজ সংস্কারের বেলাবক হানন্দালন উনবিংশ শতক 
যে নবজাগরণর স&না কানছিলা তাব মলে কেবল 7স যখাগর 
স্বনামধন্য ?নতা, মনীষী ও প্রাতিভাবান ব্যক্তিরাই ছালন না। 
ছিলেন সংবাদপান্রর বিখ্যাত সম্পাদক ও সাংবাদিকগণও । স্বাধীনতা 
সংগ্রামের যাঁরা প্রথম সারির ?নতা 1ছালেন তাঁরা প্রায় প্রাত্যেকেই 
সংবাদপান্ররও সম্পাদক ছি'লন--যেমন, সরেন্দ্রনাথ বান্দ্যাপাধ্যায়, 
বাপন;ন্দ্র পাল, অরাঁব্দ ঘোষ, ব্রহমবান্ধব উপাধ্যায়, বারীন [ঘোষ 
ডঃ ভূপেন দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বান্দ)াপাধায়, চিত্তরঞ্জন দাস, কৃষ্ণ 
কুমার মিন প্রমূখ । জাতীয় কংগ্রেসই বল:ন আর স্বাদ্শী য:গের 
আশ্মমন্ই বলুন বাংলার স্লাহুতা ও সংবাদপন্রই দেশমাতৃকার মুক্তি 
যজ্ঞের পাবত্র হোমানলকে উজ্জ্বল কার ত7লাছল। 
পরাধীন ভারতে সংবাদপান্রর জন্ম | সুতরাং জন্ম থেকই যেমন 
তাক 'বাদশী শাসনের অত্যাচারের বির্যাদ্ধ লড়াতে হায়ছে তেমান 
সংবাদপাত্রর স্বাধীনতা ও স্বাত্ন্্য রক্ষা নিয়েও সর্বদাই তাক 


ভাবতে হয়েছে। উনাবংশ শৃতক থেকে বার শর; বংশ শতকে তার 
পূর্ণ জোয়ার এলো। বলা বাহূল/ যে, পাঁশমের গণতন্ত্র ও 
স্বাধীনতার ?ন্তাধারা এদেশে ইংরাজশ শিক্ষা বিস্তারের সংগে সংগে 
বদ্ধ পেতে লাগলো । ৯৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহায্দ্ধ প.থিবী- 
ব্যাপণ যে নাড়া দিলো, তার ফলে সংবাদপত্র পাঠের জন্য লোকের 
মনে আরো আগ্নহের সণ্ট হোল। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যা- 
কান্ডের গর ব্রাটশ শাসনের বর্বরতার বিরুদ্ধে ভারতব্যাপধ শাক্ষত 
জনচিন্তে যে ধক্কার এলো, তার ফলে এ: বোদাশিক শাসন উচ্ছেদের 
জন্য সাধারণ মানের মাধ্য নতুন চৈতন; ও নতদন উৎসাহ 
দেখা দিল। ভারতীয় নেতাদের মধ্যে রবান্দ্রনাথই প্রথম জালয়ান- 
ওয়ালাবাগের এই বব-রতার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার স্বরূপ তাঁর নাইট 
খেতাব গ্রত্যাগ পূর্ক ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদশীদের রোষের পানর 
হয়েছিলেন (কাঁলকাতা ও লন্ডনের কয়েকাট নামকরা ব্রিটিশ পান্রকা 
সেই সময় রবীন্দ্রনাথের বিরদ্ধে বিষোদ্গার করোছিলন)। এই 
সময় থেকে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলন 
সারা ভারতের শহরে, ব'দরে, গ্রামে ও গঞ্জে ছাঁড়য়ে প্ল। সেই 
সময় বাংলা মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের নিক 'বিস্লববাদী কিংবা 
সন্ত্রাসবাদী যুবকরা অবশ) নাক্ষয় ছিলন না। সংবাদপন্রে, 
সামায়ক পত্রে ও সাহিত্যে ভারতব্যাপী সেই অভূতপূর্ব জাগরণের 
এক আশ্চর্য দশ্য দেখা গেল। এবং তখন থেকে যেমন দেশীয় 
ভাষার তেমনি দেশীয় মাঁলকানায় ইংরাজণী ভাষার সংবাদপন্রেরও 
চাহিদা স্বাভাবিক কারণেই ব.দ্ধি গ্তে লাল । স্বাধীনতা আন্দো- 
লনের সেই উন্মাদনাময় দিনগুলিতে মুষ্টিমেয় ধামাধরা কিংবা 
মডারেটপন্থগী কাগজ ছাড়া বাকী প্রায় সমন্ত জাতীয়তাবাদ” সংবাদ” 
গন্রই দেশের মনুন্তি সংগ্রামের অংশীদার হয়োছিল। অবশ) ইংরাজদের 
পার৮ালিত ও মালিকানার অন্তর্গত কাগজগ্নলি, যেমন, স্টেটসমযান, 
ইংলিশম)ান প্রভৃতি ভারতে জাতীয় আন্দোলন ও দাবীর তীর 
বিরোধিতা করেছে এবং জাতীয় নেতাদের নিন্দা গ্লানিও প্রচার 
করেছে। কিন্ত্ত এই সমন্ত পান্রকা জনচিত্তে কোন প্রভাব বিষ্ঞার 
করতে পারোন। 

এই সময় সংবাদপত্রে যাঁরা সাংবাদিক বস্তি গ্রহণ করতেন, তাঁরা 
কিন্ত; আসলে চাকুরীজীবা ছিলেন না। তখন সাংবাদিকতা ছিল 
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গণ আন্দোলন ও সংবাদপত্র 


একটা ব্রত বা মিশন এবং এই ব্রত উদযাপনের জন। অসংখ্য সাংবাদিক 
দারিদ্রুু ও সরকারী নিগ্রহ বরণ ক'বাছন। কত রাজদ্রোহ মামলার 
কত সম্পাদক 7য কারাদন্ড দণ্ডিত হায়েছেন তার ইয়ত্তা নেই ৷ এমন 
কি?কোন কোন সম্পাদক নিবাসিত পর্যন্ত হায়েছিলন। অসংখা 
নিষিদ্ধ চিঠি এবং অজস্র আইানের দ্বারা সাংবাদিকতাকে নাগপাশে 
বন্দ করার? টা হায়ছে। জামানত দাবি ও বাজোপ্টকরণ, প্রেস 
বাজেয়াপ্তকরণ ইত্যাদি বহু প্রকার নির্মম দ'ডাদোশের দ্বারা 
স্বাধশনতাবাদশ সংবাদপান্নর ও সাংবাদিকাদর [মরুদ্ড ভোগ 
দেয়ার ঢত্টা হায়োছ। সেই সংগ নাজাদ্রাহর তভযোগ কিংবা 
“আইন অন:সারে প্রতীঙ্গীত গভর্ণ মোন্টের" প্রাতি বিদ্বেষ ও ঘণা 
প্রচারের আঁভষাগ অজস্র পনচ্ভকও বাল্জয়াপ্ত হয়োছ। কিন্ত সমস্ত 
অত্যাচার সাত্বও অধিকাংশ সম্পাদক, লেখক বা গ্রশ্থকারই রণে ভংগ 
দেননি, বরং বীরের মাতো সংগ্রাম চালিয়ে ?গাছন। মার লই ঝূগে 
স্বাধীনতা ও জাতীয় আন্দোলানেন লনতারা মাধকাংশই ছিলেন 
সংবাদপান্রর সংগ ঘানিষ্ঠভাবে যুন্ত এবং তাঁ"দর মাধ্য "নাকে আবার 
কংগ্রাসের মধে। নেতৃস্থানীয় ছিলেন । 

সংবাদপান্রর স্বাধীনতা, বাক্তি স্বাধীনতা বাল 'লিবারাঁট 
এবং ডেনমারসি বা গণতন্ত্র এই তিনাঁট €ু*ন জাতীয় আন্দালানর 
সংগে তাচ্ছেদ্য ভাব জাত ছিল। কারণ 1দশেন স্বাধীনতার সধগ 
এই 'তনাট প্রশ্নও অঙ্গাঙ্গীভাব যক ছিল! ব্রিটিশ শামলে বহঃ 
লোককে বিনা বির আটক নীতির শিকার হ* হায়ছিল এবং এর 
বিরদ্ধে তীব্র আন্দোলন সংগঠিত হায়াছল । 

এই বিনা বিঢাবে আটক নশীতি আবার ব্যান্ঠ স্বাধীনতার এবং 
গণতান্তিক আদাশ'র একান্ত পাঁরপন্থশ ছিল। সুতরাং জাতীয় 
মুক্তি আন্দোলানর সাথে বিনা বিচারে আটক নীতির বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ এবং বস্তি স্বাধীনতা ও গণতশ্রের দাবি 7সাচ্চার হয়ে 
উঠেছিল। ব্রিটিশ আমাল জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র সমূহে এই 
সমস্ত দাবি অতান্ত গুরুত্ব সহকার প্রাধানা অজ্ন করেছিল। 
একটা জাতির তাত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রাতিষ্ঠার জন্য স্বাধীনতা 
যেমন অপাঁরহার্য তেমান সেই স্বাধীন রাষ্ট্রের সু-পারচালনা 
ও স7শাসনের জন্য গণতন্নও অপারহার্য এবং এই 
গণতন্ত্রকে পাহারা দেওয়ার জন্য স্বাধীন সংবাদপন্ের 


প্রয়োজনও অনম্বীকার্য। আমাদের 'দোশের শিক্ষিত ও সাঠতন 
জনগণ সেই ব্রিটিশ আমল থেক ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতশ্রের এই 
ভশীর তাৎপব সম্পকে সজাগ হায় উঠছিলন। বন্তৃতা মণ্ডে ও 
সংবাদপরসমৃহে এই গণতান্মিক আদার্শর বাণ অহরহ ধৰনিত ও 
প্রতিধ্নিত হচ্ছিল । এ জন্যই দেখা যায়যে, দ্বিতীয় মহায্যাম্ধের 
পর এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ দেশ যখন স্বাধীনতা 
অর্জন করল, তখন ভারতবর্ধযই একমাত দেশ যেখানে সংসদীয় 
গণতন্ত্র ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে বিচারালয় ও আইনসভার 
মতোই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হোল। ভারতের শাক্ষত 
মধ্যবিত্ত সমাজ যে গণতান্রর সপক্ষে এ বিষায় কোন সন্দেহ নেই। 
কেননা, আমাদের শাক্ষত সমাজের প্রায় সকলেই ইংরাজণ "শাক্ষত 
এবং এই ইংরাজী শাক্ষতের দল ইউ/রাপীয় মানাবক উদারতার 
দ্রাডশনে পাঁরপুত্ট হয়োছালা | সংতরাং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা 
ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিল আমাদের কাছে পবিত্র অধিকারের মত 
যে পবিন্ন আঁধকার ছাড়া গণতন্মর অর্থহশন ও নিম্ষল। এর চুড়ান্ত 
পরণীক্ষা হয়ে গেছে ১৯৭৫-৭১ সালের আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার 
অন্ধকারময় দিনগুলিতে যার কথা আজও আমরা ভূলাত পারান। 
গণতান্তর মাধ্য জনগণের সার্বভৌম আঁধকার স্বীকৃত এবং 
একমার্র গণতান্ত্রিক শাসনেই জনগণ নিরভায় পার্কার বিবেকবুদ্ধি 
নিয়ে ক্ষমতাসীন শাসকদালর দংনাঁতি, অত্যাচার ও অনাচ্চারকে 
ভাষা দিতে পারেন। যাঁদ শান্তপূর্ণ উপায়ে সরকারী দুনাঁত ও 
বিবতির প্রকাশ সমালাচনা ও নিন্দার সুযোগ থাকে এবং যাঁদ 
সরকার পক্ষ সেই সমস্ত সমালোচনা যথাযোগ্য মর্ধাদা দিয়ে তাদের 
শাসন পদ্ধতি ও নীতির উপযুন্ত সংশোধন করেন, তাবে দেশে হিংসা 
আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা অতান্ত কম থাকে। সংসদীয় গণতান্নিক 
শাসনের এটা অনাতম আশীবাদ । যদি মানবের ক্ষোভ, বেদনা, 
হতাশা ও ক্লোধ স্বাভাবিকভাবে আত্মপ্রকাশের কোন পথ না পায়, 
তবে গোপনে সংড়ঙ্গ পথে তার আবির্ভাব ঘটবে এবং সমাজের ভরে 
স্তরে সশ্টিত অসাম্তাষ-বহি* একদা টোরারিজম কিংবা সশস্ত্র অভয্য- 
ধানের মধ্য দিয়ে দেখা দিতে পারে। আর যাঁদ চাপা অসন্তোষ 
ব্ন্ত হওয়ার কোন বাধা না থাকে তবে আইন শৃঙ্খলা ভংগের 
অজ,হাতও অনেক কমে বায়। সোঁদক থেকে সংসদীয় গণতণ্যে 


॥ ২৩ ॥ 
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॥ ২৪ ॥ 


গণ আন্দোলন ও সংবাদপন্ত 


আইনসভার ও বিরোধীপক্ষের যেমন প্রচণ্ড উপযোগিতা রয়েছে 
তেমাঁন সংবাদপরে রয়েছে অন্তত ' গুরুপর্ণে ভূমিকা । 
সংবাদপত্র জনগণের অজন্র সমস্যা, অভাব অভিযোগ এবং 
বিক্ষোভ ও প্রাতিবাদকে ভাষা দেয়+জনসাধারণের পক্ষ থেকে 
সরকারী কুশাসনের বিরদ্ধে লড়াই চালায় ৷ সূতরাং হিংসাত্মক 
বিস্ফোরণেব সমযোগণ্ড কমে বায় । অবশ) সংসদীয় গণতাধ্বিক 
শাসন ছাঞা সংবাদপত্রের এই আঁধকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব 
নয়। কেননা, গণতঞ্ত্ই জনগণের স্বাধীন মত প্রকাশের 
অধিকারকে বৈধ ও নঠায়সংগত বলে স্বীকার করে এবং গণতান্দ্রিক 
সংবিধানে এটাকে নাগারকদের মৌলিক অধিকাররূপে মরধাদা 
দেওয়া হয়। এই অধিকার ডিক্লেটার শাসনে কখনো মামল পায় 
না। বৈদোশক ওপানবেশিক শাসনেও সংবাদপত্রের এই 
আঁধকারকে স্বীকার করা হয় না। কেননা, জনগণের প্রাতি 
দায়িত্বশীল সংবাদপর্রের স্বাধীন মতামত কখনও ওপানবোঁশক 
স্বার্থের পারপোষক হতে পাবে না। বরং ওপাঁনবেশিক শাসন তার 
বিপরীত পথ ধরেই চলে এবং সংবাদপন্রকে গণতান্নিক মতামত 
প্রকাশের জন) দমনগনড়ন করা হয়। পথিবীর সর্বনই এটা 
ঘটেছে। ওপাঁনবোশক শাসনের চাঁর্রই মানুষের স্বাধীনতা হরণ । 
সুতরাং একথা বলা বাহুল্য যে, পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ উপ- 
নিবেশিক শাসনের স্বেচ্ছাণারিতার জনয এদেশের স্বদেশপ্রাণ সংবাদ- 
পত্রসমহকে অশেষ বাধাবিপ্ন ও বিপান্তর মধ্য 'দিয়ে যেতে হয়োছল। 
কেননা, ওপাঁনবোশক শাসনের উচ্ছেদ্ৎ ছিল সংবাদপন্রগন্লির আসল 
লক্ষ্য। সতরাং “আইন অন,সারে প্রাতিঙ্ঠিত” গভর্ণমেন্টের 
বিরুদ্ধে ঘ:ণা ও বিদ্বেষ প্রচার করা যাঁদও রাজদ্রোহের (১২৪ক ধারা) 
পর্যায়ভ,ন্ত ছিল তব, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের আসল লক্ষ্যই 
ছিল কিন্ত এই বিদ্বেষ বা রাজদ্রোহের প্রচার। কারণ বিদেশী 
শাসনের বিরুদ্ধে জনগণেব টিত্তে ঘণা ও অসন্তোষ স্গারিত না 
হলে সেই সবকারকে উচ্ছেদের জন্য জনগণের ব্যাপক আন্দোলন 
কিভাবে সংহত ও এঁকাবদ্ধ করা সম্ভব ছিল? অতএব পরাধীন 
ভারতে জাতীয় মন্তিকামী সংবাদপনরকে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে 
রাজদ্রোহীর ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া গত)ম্তর ছিল না। (এদিক 
দিয়ে স্বদেশী বূগের আগ্রিক্ষরা দিনগদীলতেই বোধহয় বাংলার 


সংবাদপত্র ও সম্পাদকদের দজ্টান্ত ছিল সবচেয়ে উদ্জবল)। আর 
ঠিক এই কারণেই গভর্ণমেন্টের সংগে সংবাদপত্রের নিরন্তর সংঘর্ষ 
লেগে থাকত _বিশেষভাবে কোন মনীন্ত আন্দোলনের সময় | 
দেশপ্রেমের এই ব্রত পালন থেকেই সংবাদপন্রগুলির চাহিদাও 
বিংশ শতকের দ্ুতীয় দশকের মধ্যে প্রচস্ডভাবে বাদ্ধ পেতে থাকে। 
গ্রামে গ্রামে, গে গঞ্জে দৌনিক সংবাদপত্রের প্রচলন হতে থাকে। 
অর্থৎ আগে যে সমন্ত জারগায় সাণ্তাহিক পান্রকা ছাড়া অন্য কোন 
কাগজ দেখা যেত না, সেখানে দৈনিক সংবাদপন্ের প্রবেশ ঘটতে 
থাকে। জনগণ স্বাধীনতা আন্দালানের গাঁত প্রকীতি বোঝবার 
জন্য উদগ্রীব হয়ে উ/ঠাছিল এবং সরকারা দমননীতির বা অত্যাচারের 
সংবাদ চারাঁদাকে বহিকণা বিস্তার করছিল । কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকগণ 
অনেক সময় নিজেরা স্বতহপ্রাণাদিতভাবে এগিয়ে এস সংবাদপন্ত 
বিতরণ বা ফেরী করাতন। এই ধরানের হকারাগাঁরকে তাঁরা তো 
অসম্মানজনক মানেই করতেন না, বরং দাশের প্রাতি কর্তবা পালনের 
মহৎ আদর্শ থোকে তাঁরা অনশনে, অধিনে, এবং অত,ন্ত কণ্টের 
মধ্যে থোকও এই কার্য কবতেন। আজকের দানে ১৯৩৬ দশাকের 
তরুণ সাংবাদিকগণ সম্ভবত সেই দানের এই কৃস্ফু সাধনার কথা 
কঙ্গনা করাতেও পারাবেন না। িম্তু আমরা যাঁরা প্রবীণ বয়স্ক 
তাঁরা এই ট্রাঁডসানে বা আবহাওয়ায় মান:ষ হয়োছলাম। কারণ, 
সৌদানের জাতীয় জীবন স্াতান্দ্রনাথ মজুমদারের ভাষায় চন্দ্রুক'ষত 
সমবাদ্রর মতো উদ্ধেল হায় উঠেছিল এবং সর্ব ষে জোয়ার এসেছিল 
তাতে কবিতা, গ্প, উপন্যাস, নাটক, সংগীত ইত্যাঁদ যেমন এঁম্বর্য- 
শালশ হয়েছিল তৈমাঁন বাঙময় ও প্রাণময় হয়ে উঠোছল সংবাদপ্ল | 
বিশেষতঃ বাংলা সংবাদপান্ের সাংবাদিকরা বা সম্পাদাকেরা 
আঁধকাংশই 'ছালন সাহিত্যিক কিংবা সাহিত্য-সেবী। সাহিত্যের 
উপর প্নরাপ্যীর দখল ছা গা বাংলা সংবাদপন্ের সম্পাদকের পক্ষে 
জনগণের হৃদয় দ;য়ারে মাঘাত করা সম্ভব ছিল না। কেননা, 
সম্পাদকীয় ভাষা যাঁদ তীক্ষ, বলিষ্ঠ ও প্রাণস্পশাঁ না হত, তাবে 
সাধারণত জনগণের নিকট তা সমাদ ত হত না। এজন্য সম্পাদকীয় 
রচনার স্টাইলের উপর বাশিষ ভাবে নজর রাখা হত। অবশ্য 
সম্পাদকীয় রচনার এই স্টাইল জনগণের পক্ষে সহজবোধ্য হওয়ার 
প্রয়োজন ছিল । গান্ধশীজশী এই দিকটার উপর খুব জোর দিতেন। 


নই 


॥ ২৫ ॥ 
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॥ ৬ ॥ 


গণ আন্দোলন ও সংবাদপন 


আবার অনেক সমর গুরগ্ভীর র.নার চোয়ও রঙ্গ-বাঙ্গ, বিদ্রুপ ও 
ষ্লেষ পাঠকদের নিকট অনেক বেশী আকর্ণীয় হাতা । বিশেষতঃ 
বাংলা পাঠকেরা একটু ঝাল মশলা এবং “গরম” সম্পাদকীয় বেশী 
গছন্দ করাতন এবং আজও কারন । সোজা কথায় বাংলা সংবাদপান 
ভালো সাহিত্যিক ছাড়া ভালা সম্পাদক হওয়ার সপ্তাবনা ছিল না। 
এজন্য দেখা যায় নামকরা সম্পাদক মাত্র” শান্তশালণ সাহিতিতক 
ছিলেন। কিম্তু তার জনা সর্বাগ্রে চাই 1দোশের প্রতি মমতা ও জন- 
গণের জন্য গভগর দরদ | এবং এই দরদ ছাড়া প্রাণ মাতানো সম্পা- 
দকীয় লেখার তীস্তি তৈরী হোত না। আজও একথা সমান সতা। 

যতাঁদন দেশ পরাধীন ছিল, ততদিন সংবাদপত্র ও সাংবাদিক- 
তার যে রুপ ছিল, ১৯৪৭ খস্টাব্দের স্বাধীনতার পর থোক সেই 
রুপের পরিবর্তন হাতি থাকে। নানা কারাণই সেই পারিবর্তন 
অনিবার্য হায় উঠছে । বাশিষভাব সম্পাদাকের সংগ মালাকে 
সম্পর্কেরও রূপান্তর ঘাটাছ। এর কায়কটি কারণ উাল্লখ করা 
যোত পারে। [যেমন £ 

১) পরাধশন ভারাতি সংবাদপাত্তর জন্ম। এই সময়কার 
সংবাদপান্রের  ছনে বিশৈষ 'কোন কমা শিয়াল বা বাণাঁজক উীদ্দশা 
কিংবা মুনাফাকোঁ্দ্িক মানাভাব ছিল না। প্রধান উদ্দশ্য ছিল 
দোশের সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তি বিধান চ্টোা করা। এই 
লাক্ষ্যের সধগ সাধারণত সাংবাদিক ও মালিকপক্ষ একমত ছালন। 
কেননা মালাকেয়াও তখন দেশাসবক ছালন এবং দেশপ্রেমের 
উদ্দেশেই সংবাদপান্নের প্রকাশ ও পার না করাতন। অতএব 
সাংবাদিক ও মালিকের মাধো বির্পতার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম ছিল। 

২। কিন্তু পরাধখন ভারতেই এই বিরোধের প্রথম সৃতপাত 
হল ইডিগলাঁজ বা মতাদর্শের প্রশ্নে। যাঁদও অধিকাংশ সংবাদপন্ত 
এবং সাংবাদিকই ছিলেন জাতীয়তাবাদী তথাপি ১৯১৭ পালের 
সোভিয়েট বিস্লাবের পর পাাঁথবীতে এক নতুন ষুগের সুচনা হোল। 
কারণ, প্রথম সমাজতান্তুক সোভিয়লেট রাষ্ট্রের রন্ত পতাকা ডীন্ডন 
হওয়ার সংগে সংগে এতকালের সাম্াজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং 
শোষণ ঝনা ও শ্রেণী বৈষম্যের ভিত্তির উপর প্রচণ্ড আঘাত এল। 
সেই প্রথম মানুষ দারিদ্র, বেকারী এবং সামাজিক আবিচার ও 
অত্যাচারমনন্ত সাম্যবাদী এক নতুন সমাজের সন্ধান পেল। আর 


যুগ যুগান্ত ধরে বাদের রন্ত শোষণ করা হোত সেহ শ্রামক ও 
কৃষকের কিংবা এক কথায় সর্বহারাদের ভিজ্টেটার প্রাতাঙ্ঠত হালো 
যার পুরোভাগে ছিলেন মহাবিপ্লবশ লেনিন। 

সোভিয়েট বিশ্বের আগ্রকণা চারদিকে পরাধীন দেশগুলিতে 
ছাঁড়য়ে পড়তে শর; করলো এবং পাঁথবীর সর্ব সাম্রাজ্যবাদী 
ও উপনিবেশবাদীদের এবং ধনিক শ্রেণীর সমন্ত প্রকার বাধা ও 
অপপ্রচার আতিক্রম করে সেই বিস্লাবের উত্তাপ ভারতের জাতীয় 
আন্দোলানেও অনুভূত হচ্তে লাগলো । একমাত্র রাজনোজি 
স্বাধীনতাই যথেন্ট নয়, সামাজ্যবাদের পতনে পর অর্থনোতিক ও 
সামাজিক ম:ন্তির স্বাদ আপামর জনগণাকে দিতে হবে এবং বিশেষ 
ভাবে এতাঁদগেন বাঁ9ত শ্রামক, কৃষক ও দর 7শ্রণশাক 'দাতে হাবে 
বিধিসংগত ও ন্যায়সংগত মানবিক আঁফধকার। যাঁদও জাতীয় 
স্বাধীনতা আন্দোলনের সকলেই এই ন্তাধারার জংগে একমত 
ছিলেম না, বরং অনেককেই এটাকে বিগজ্জনক ৰদেশী মতবাদ 
বলে ভয়ের ০ক্ষে দেখতেন, তব এন সম্রাপ্তির,ম্ধ গাতি অ্টিকে 
রাখাও সম্ভব হলো না। দ্বিতীয় ও তুতীয় দশকে ভারতবর্ষের 
সংবাদপন্রে ও সাহিত্যে এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এর প্রভূত 
অন:প্রবেশ ঘটল । ভারতের বচ বড সম্পাদক ও মনীষী-_ ফোন, 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, বাল গংগাধর তিলক 
এবং রবীন্দ্রনাথ, নজরল ইসলাম ও জাতীয় [নভুবন্দের মধ্যে 
জওহরলাল নেহর; প্রমখ এই বিস্লবের প্রাতি সসথন ও সহানভূতি 
প্রকাশ কলেন। 

বলা বাহুল্য যে, এই বৈ্লাবক আদর্শের সূত্র ধরেই 
প্রগাতশীল সাংবাঁদকদের সংগে মালিকপক্ষের বিরোধের সন্তপা্ত 
হল। তবে, ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনভার আগে পর্যস্ত 
এই বিরোধটা তেমন উগ্র হয়ে প্রকাশ্যে দেখা দেয়নি। কিন্ত 
স্বাধীনতার পর গত ৩০--৩৫ বছরে এদিক দিয়ে অনেক বিস্ফোরণ 
ঘটে গেছে। কারণ; সংবাদপতে মতাদর্শের লড়াই আর চেপে রাখা 
সম্ভব হয়নি । 

৩) দ্বিতীয় মহাযুম্ধের সময় ভারতবর্ষ পর্বাঞ্চলশয় যুঙ্ধের 
কিংবা জাপানের বিরদ্ধে হৃদ্ধম ও আত্মরক্ষা প্রচ্ভাঁতির ব্‌হভম 
ঘটতে পারগত হছল। মহাযৃদ্ধের চাঁহদা ও সরবরাহের যোগান 


॥ ২৭ | 
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॥ ২৮ | 


গণ অন্দোলন ও সংবাদ 


দিতে শিয়ে ব্যবসা জগতে এল নতুন জোয়ার। সেই জোয়ারের 
সংগে এল মুনাফাবাজশ কালোবাজারী ও মজনুতদারী। আগে 
ভারতের বাবসা বাণিজোর জগৎ এতটা দুনাঁতির ধারা কলাষিত ছিল 
না। কিন্তু সেহ থেকে কেবল বাবসার বাজার নয়, সমাজ জীবনও 
ব্যাপকভাবে দ্‌নশতঠন্ত হালা | দভভাগ্যকুমে ভারতীয় সংবাদপন্ত 
জগতও এই লোভ ও দঃনাঁতির সংক্লামণ থেকে আত্মরক্ষা করতে 
পারল না। আগে সংবাদপতে অধিকাংশ মালিকই দেশপ্রোমক 
ছিলেন এবং দেশাহতৈষণার ব্রতের জন্য সংবাদপত্র বা সামায়ক পন্র 
পাঁরচালনা করতেন । কিন্তু মহাযুদ্ধের পাপ তাদেরকেও স্পর্শ 
করল। বুদ্ধের জন্য নানাকারণে সংবাদপত্রের আয় প্রচুর বদ্ধি 
পেতে লাগল এবং সেই প্রথম সংবাদপন্রের মালিকেরা মৃনাফাবাঁজর 
উঠ্রস্বাদ অনুভব করতে লাগলেন এবং ধারে ধারে সংবাদপন্রের 
দেশাহতৈষণার ব্রত ব্যবসায়িক ব.দ্ধির দ্বারা কলহষিত হতে লাগল । 
এক কথায় সংবাদপান্রের কারবার ্মশঃ “দেশপ্রেমের বাবসায়ে' পরিণত 
হল। অবশ্য সেই সংগে সাংবাদক ও অসাংবাদক কমণচারীদের 
বেতন ও ভাতাও বদ্ধি পেতে লাগল । ফলে সাংবাদিক কমাঁদের 
মধ্যেও চাকারগত দিকটা প্রাধান) অর্জন করতে লাগল । এভাবে 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সংবাদপন্র যেভাবে ব্যবসায়পান্ে পারণত 
হতে লাগল, মহাষ,দ্ধের অবসানে স্বাধীনতার পর গত তিন দশকে 
তার পরিপূর্ণতা লাভ ঘটল । অর্থাৎ অধিকাংশ সংবাদপন্র তার" 
আদর্শ নিছ্া থেকে ব্চ্যিত হোল। 

৪) সেই থেকে শুরু করে আধ্ীনককালের সংবাদপন্ত 
পুরোপনরি ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। অবশ্য বৃহৎ সংবাদপত্র 
গুলি সম্পকেই এই কথা বিশেষভাবে প্রযোজা। বাকা অজন্ত্ 
ছোট ও মাঝারী সংবাদপত্র এখনও এই সৌভাগ্য থেকে বগ্চিত। 
কিন্তু বহৎ সংবাদপরগ্দীলর সারকুলেশনই সব চেয়ে বেশী এবং 
পাঠক সপ্প্রদায়ের উপরে প্রভাবও স্বভাবতই তাদের বেশশ। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পথবীর সর্বত্র ওপনিবেশিকতার 
পতন ঘটেছে এবং প্রায় সর্বত্র পরাধীন দেশ স্বাধীনতা অর্জন 
ফরেছে। আগেকার দিনে যেখানে স্বাধীন জাতির সংখ্যা ছিল 
প্রায় চল্লিশাটি মান্র, সেখানে আজ সে-সংখ্যা দেড় শত ছাড়িয়ে 
গেছে। এবং এ-গনলির দুই ভ্ৃতীয়াংশই ভুত বিশ্বের । গত তিন 


'দশকে দেশে দেশে জনসংখ্যাও প্রচুর পারমাণে বাম্ধ পেছে। 
বর্তমানে প.থিবীর মোট জনসংখ্যা চারণ কোটির বেশী এবং স্কুল 
কলেজ, বিষ্ববিদ্যাল্পয় ও নানা গাবেষণাগারের সংখ্যাও বেড়েছে। 
এই সমন্ত কিছুর 11718০0€ ভারতীয় জনচিত্তকে প্রভাবিত করেছে। 
মহায্যাম্ধের সময় থেকে শুরু করে ভারতীয় সংবাদপ্ত্রর প্রচার 
সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। কেননা পাঠক সাধারণ প.থিবীব্যাপশী 
ঘটনাবলর ঘাত প্রতিঘাত জানবার জন্য উৎস.ক হয়েছেন। তারপর 
বিভিন্ন দোশের স্বাধীনতা অর্জন কিংবা পরাধগনতার বন্ধন থেকে 
মস্তি লাভ এই ওৎসূকাকে আরো বাড়িয়ে তুলোছ। স্বাধীনতা 
লাভের পর বাভব দেশের জনগণের সামাজিক. অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক সমস্যাগূলি ভিড় করতে লাগল । তখন বাভন্ন দেশ 
কিভাবে সেগ্যাীলর মখোমখি হালা সেই সম্পকে ও প.থিবীর 
ব্াদ্ধিজীবী সমাজ কৌতুহল দেখা 'দাতে লাল এই সমস্ত 
কারণে এশিয়া আফ্রিকা মহাদেশের জনগাণের মাধা সংবাদপন্ন ও 
সাময়িক পত্রের চাহিদা আগের তুলনায় ব্ুগুণ লদ্ধি পেল। 
আগে যখন আমরা কোন সংবাদপত্রের বিশ হাজার সারকলেশানই 
যথেষ্ট মনে করতাম, এখন অন্তত* সেখানে এক লক্ষ 
সারকুলেশান না হাল আমরা কোন দৈনিক পান্রকাক ব্‌হচ্চের 
মান্দা দিতে চাই না। এভাবে সংবাদপন্রগূলি সুব.হৎ ব্যবসায়ে 
এবং ক্রমে ইন্ডাস্ট্রি বা শ্রমশিল্পে পারণত হয়েছে। অবশ্য স্বাধীন 
ভারতে শ্রমাশজ্পের ও টেকনোলজির বৈস্লাবক ভীত্ত তৈরা হওয়াও 
এর অন্যতম কারণ । ফলে ব্‌হৎ ইন্ডাস্ট্রির সমন্ত দোষ গুণ বড বড 
পন্লিকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও অনুপ্রবেশ করেছে। এ নিয়ে 
আপশোষ করা যায়,কিন্তু বর্তমান সমাজ বাবস্যায় বোধ হয় এ ছাড়া 
উপায় নেই। কারণ পাথবার' সর্বঘ্ন উৎপাদন বায় এবং জীবন- 
যাত্রার বায় অসম্ভব বাদ্ধি পেয়োছে। কেননা. কাঁ মাল উৎপাদিত 
পণান্রাবার দাম আগেকার তুলনায় আকাশছোঁয়া হায়াছ। সুতরাং 


সংবাদপন্রগূলিও গ্রই বাঁশ্খত ম:লার দ্বারা সংকামিত হয়েছে । 
ফলে স্বাধীনতা আন্দোলানের সময় সংবাদপান্ের যে আদুশিবাদ এবং 
সাংবাদিকদের যে ত্যাগ স্বীকার ও দ:খবরণের মধ্য দিয়ে ব্রত 
উদধাপনের দ় সংকঙ্প দেখেছিলাম আজকের দানর সম্পূর্ণ 
পাঁরবাতিত অবস্থায় তা আর সম্ভব নয়। দেশের বড় বড় শিম্পপাঁতি- 
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৩৩ ॥ 


গণআন্দোলন ও-সংবাদপন্র 


দের এবং বাবসায়িক গোঙ্খীর এবং গতর্ণমেন্ট প্রদত্ত প্রচুর বিজ্ঞাপন 
ছড়া আজাকর দিনের বৃহৎ সংবাদপন্রগদ্লির এতবড় £ট রজার 


'্লাখা অসন্তব। সূতরাং এই ঠাঁট বজায় রাখাতে গেলে ধনী পাণ্রিকা- 


গলির পাক্ষে আদর্শবাদের পিছানে দৌড়ান সম্ভব নয়। আর যারা 
বেতনভূক সাংবাদিক, তাঁদের পক্ষেও আর্দশ বজায় রাখা কাঠিন। 
কারণ চার দিক থেকে বখন ধনতাম্ত্রক সমাজ ব্যবস্থার প্রলোভন ও 


প্রভাব প্রবল চাগ সষ্টি করেছে, তখন জাবনযান্রায় এই অপন্তব 


বায় বাঁম্ধর মুখ সাধারণ সাংবাদিকাদর নিলে ভ হওয়া কিগাবে 
সম্ভব? 

৫ | মহাষুদ্ধোত্তর পাঁথবীতে আশ্চর্যরকম পারবর্তন ঘাটেছে। 
সেই পারবর্তন কেবল রাজনোতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
পারর্তনই নয়-_বজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে 
বিদ্লব ঘাট শেছে বললেও অতুযুন্ত হাবনা। আজ কলকাতা 
থেকে প্রকাশিত যে কোন প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রের সংগে সারা 
বিশ্বের যোগাযোগ । অধিকন্তু মহাকাশ বিজ্ঞান এই দখ্যমান 
বিষ্বকে আতিরুম করে গ্রহান্তরের দকে যাত্রা করেছে। এবং কোটি 
কোটি মাইল দুরবতাঁ গ্রহের সংবাদ এনে 'দিচ্ছে_রোঁডও এবং 
ইলেকভ্রীনকস ও কাম্পউটার যেন আবিধ্বাস্য রকমের কান্ড ঘটাচ্ছে। 
সোভিয্লেট বিজ্ঞান প্রথম মহাকাশ জয় করে বিশ্বে নিদারূণ বিদ্ময় 
সংষ্টি কারোছল। কিন্ত তারপর শর; হলো মাকন যক্তরাষ্টর 
আভযান-সেই অভিবানের ফলে মানুষ একেবারে সশরারে 
চন্দ্রলোকে 'গয়ে উপাচ্ছিত হল। তিন দশক আগেও এই আজগ্হাব 
ব্যাপার কজ্পনার বাইরে ছিল। কিন্তু আজকের দিনের সংবাদ- 
পন্রের পাঠক এই সমস্ত ঘটনার সংগে এত পরিচিত যে, এগুলি আর 
বিস্মক্নের উদ্রেক করেনা । কিন্ত আধ্মনিকতমকালের সাংবাদিককে 
সারা বিশবসহ গ্রহান্তরের সংবাদও পাঁরবেশন করতে হয়। ফলে, 
আমাদের যৌবনকালের তুলনায় আজকের দিনের সংবাদপন্র বিষয় 
বোচিবো, সংবাদ পাঁরবেশনার কৌশলে এবং ডিসপ্লে ইত্যাদির দিক 
থেকে অনেক বেশী শিক্ষণীয় ও নয়নমনলোডন হয়েছে। এর পিছনে 
অবশ/ আর একটা আলাখত কারণ আছে। সেটা হচ্ছে পাঠকের, 
দস্টি আকর্ষণ করা, তাকে £টকদারীতে মুগ্ধ করা- এককথায় 
সারকুলেশন বাড়ানো । কারণ, সারকুলেশনই ব হৎ সংবাদপত্রের 


আসল পণঁজ। এই অবস্থায় সংবাদপত্র অবশ্য স্বদেশী যুগের 
মতো কাবা স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ের মাতো ক্ষুরধার তরবারির 
রূপ বজায় রাখতে পারেনা। কারণ আজকের সংবাদপরের 
উদ্দেশ। জনগণকে জাগ্রত করা নয়, বৈস্লাবক আদার্শ উদ্দীপ্ত করা 
নয়_বহৎ সংবাদপত্রের আসল উদ্দেশ্য বৃহৎ ব্যবসায় ও মোটা 
মনাফা। এর ফলে আজ ভারতবর্ষে বহৎ সংবাদপত্র গোহ্খীর এবং 
একনেটয়াপাতিদের উদ্ভব হয়েছে, যাদের প্রতাপে ও প্রভাবে আদর্শ- 
বাদী ছোট ছোট মাঝারী পন্রিকাগৃলির টিকে থাকাও দায় হয়েছে। 
অবশ্য সেই সংগে এই কথা স্বাকার্য যে, আধ্দনিক ব্‌হৎ 
সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের পূর্ণ দায়ি হব পালন করতে হলে আগেকার 
দিনের চেয়ে বিশেষ ধরণের বিদ্যাবযদ্ধি এবং টেকনিক্যাল বিষয়েও 
বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন | আর প্রয়োজন সারা প.থবাী সম্পর্কে 
একটা মোটামুটি স্পম্ট ধারণা । কারণ স্বাধীন ভারতবর্ষ 
আন্তজিতিক জগতে গুরুত্বপূর্ণ শ্থান দখল করেছে। সুতরাং 
বাহ্র্বিন্বের ঘটনাবলী সম্পর্কে আজকের সাংবাদিককে অনেক বেশী 
ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। পররাষ্দ্রীয় নীতির সংগে প্রাতিরক্ষা 
কিংবা যুদ্ধ ও শান্তির প্রশন জাঁড়ত। অতএব আধুনিককালের 
সাংবাদিক ব্রতধারীকে আন্তজীতিক পারিচ্ছিতি ও আঘাত প্রাতিঘাত 
সম্পরকে পরাধীন ভারতের ত,লনায় অনেক বেশী জ্ঞান অর্জন 
করতে হবে। বলা বাহ্‌ল/ যে. আড,ম্তরীণ পারাচ্থিতির দাবী 
সবা্্রে এবং সেটাই প্রথম বিবেচ্য । নিরপেক্ষভাবে সংবাদ আহরণ 
ও বিতরণ সংবাদপন্রের মৌল কতব্য কিন্তু এই নিরপেক্ষতা বজায় 
রাখা আজকের দিনে অত/ন্ত কাঠিন হয়ে প্ছে। কেননা, সামাজিক 
ও অর্থনোতিক সংগ্রাম ক্রমশঃ ত:ক্ষে উঠেছে এবং সংগ্রামের তীব্রতা 
বদ্ধি মালিকপক্ষ ও সরকারপক্ষের নিকট আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। 
ফলে, সংকটের মূল কারণ নিয়ে নির্ভয়ে নিরপেক্ষ আলোচনা করা 
দঃসাধ্য। এঁদক দিয়ে মতাদর্শের দিক থেকে মালিকপক্ষ ও 
রায়েমী স্বার্থবাদীদের সংগে প্রগতিশীল সাংবাদিকদের বিরোধ 
আনবার্য"এবং সেই বিরোধ মালিকপক্ষের পঞ্ঠপোধিত গভর্ণমেন্টের 


সংজও। সংবাদপত্র যতই ব্‌হত ইনডাসামতে পাঁরণত হবে এই 
রিরেধও তত ব্‌দ্ধির পথে যাবে। হাতিমঞ্চে জালিকাতার বড় ধড় 
,কাবাদপন্ধে আমরা অই বিরোধের প্রকাশ্য সংঘাত দেখাছি। প্রষিক ও 


8৩১ ॥ 


শো িলাহিএ ৬ 


॥ ৩২ ॥ 


গপ-আন্দোলন ও পংবাদপর 


কম চারীদের দাবী, এমন কি হকারদের দাবীর জন্যও মালিকপক্ষের 
সংগে প্রচন্ড বিরোধ ঘটেছে এবং দিনের পর দিন ও সপ্তাহের পর 
সপ্তাহ দৌনক সংবাদপর্রের প্রকাশ বন্ধ থেকেছে । ম্বাধীনতার আগে 
এই দশ্য বড় একটা দৌখাঁন-_-অর্থাঁৎ দীর্ঘকালণীন স্ট্রাইক দৈনিক 
পর্িকাগ্দলিতে দেখা যায়নি । স্বাধীনতার পর থেকেই সংবাদপত্রের 
মালিকরাও এ বিষয়ে সাবধান ও সচেতন হয়েছেন এবং বেতনভ; 
সাংবাদিকদের কিংবা ওয়ার্কং জাণাঁলিস্টদের ট্রেড ইউানয়ন 
আন্দোলন এবং প্রগাঁতিশীল সাংবাঁদকদের মতাদর্শগত আন্দোলন 
প্রাতরোধ করার জন তাঁরা 'নজেরা যেমন ভারতব্যাপণী সংঘবদ্ধ 
হয়েছেন একাধিক সংগঠনের মারফত, তৈমানি সাংবাদিকদের মধ্যে 
দূ্বলচিত্তদের হাত করে কিংবা প্রলোভন দেখিয়ে পাল্টা সাংবাদিক 
সংঘও গড়ে তুলোছন। এমন কি, বড বড় প্রত্যেকটি সংবাদপন্র 
আঁফসেও এই চেষ্টা চালেছে। 

কিন্তু সংবাদপন্র ও সাংবাদিককের এভাবে নিয়ন্নণের চেষ্টা 
চলোছে কেন? কারণ, জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তারের সবচেয়ে 
শান্তশালণী মাধ্যম হাচ্ছ সংবাদপত্র, রেডিও, টেলাভশন। শেষের 
দুটি অপেক্ষাকৃত নবাগত ও ভারতবর্ষে টেলাভিশন এখন বেশ 
পপুলার। কিন্তু সেই সংগে রোডিওর প্রচার বিপুল পাঁরমান 
বেড়েছে এবং শাক্ষত ও অশ্শীক্ষত প্রায় সকলের ঘরে ঘরেই রৌডওর 
প্রচার দেখা যায়। কিম্তু রোডওর এই বিস্তার সন্ত্বেও এখনও 
প্রভাবশালণ প্রচার মাধ্যম হিসাবে সংবাদপন্র অপ্রাতিদ্বন্ী | 
(আধকল্তু রেডিও টোলাভশন সম্পূর্ণরূপে সরকার কবলিত )। 

কানে বতই শোনা যাক না কেন, যতক্ষণ ছাপার অক্ষরে সেটা 
আমরা না পড়ছি, ততক্ষণ যেন কোন ঘটনা ও সংবাদ মনের উপর 
তেমন গভশীর ভাবে রেখাপাত করে না। এজন্য 'িরেবইর শাসিত 
দেশে সমস্ত প্রচার মাধ্যমই রাষ্ট্র বা সরকার নিয়ান্বিত। এর ফলাফল 
অনেক সময়ই মারাত্মক হতে পারে। নাৎসী কবলিত হিটলার 
জামনিতে প্রচার আঁধিকতা ছিলন ডঃ গোয়েবেলস। মিথ্যা বিকৃত 
এবং অর্ধ সত্য অর্ধ মিথ্যা প্রচারের দ্বারা জনগণকে নেশাগ্রস্ত করার 


'বিধ্যায় ডঃ গোয়েবেলসএর জ.ড়ি বিগত মহাযহজ্ধের সমার্টিগারা 


প.থিবীতে আর কেউ ছালন না। ভদ্রলোকের এই দিক 'দিয়ে 
বিদ্যা ও বাম্ধ ছিল অসামান্য । এজন্য বিকৃত ও মিথ্যা প্রচারের 


ইতিহাসে গোয়েবেলস নামটি প্রায় কিংবদান্ততে পারিণত হয়েছে, 
যাঁদও মহাবম্ধের কৃপায় জামনি ধবংসন্ভূগে পরিণত হয়োছল। 
ইহুদশ বিদ্বেষ, জাতি বিদ্বেষ ও সোভিযলেট বিদ্বেষ সোদিনের 
জামনিকে একেবারে জর্জর করেছিল এবং জামনি আর্য জাতির 
(নর্ড ইক) শ্রেছত্বের মহিমায় নাৎসী জামনিীকে প্রায় মাতাল করে 
তোলা হয়েছিল। কিন্তু প্রচার মাধামগুলির এমন ভয়াবহ 
অপপ্রয়োগের দ্বারা জামনিির এবং যারা ফ/াঁসিজমে বিশ্বাস করত 
তাদের অপারিমিত সর্বনাশ গঠিত হয়োছিল। এর দ্বারা সংবাদপন্র 
ও প্রচার মাধ্যমগলির প্রভূত প্রভাব ও প্রাতিপাত্তর যেমন প্রমাণ 
পাওয়া যায়, তেমনি মানবতা বারোধী ও গণতন্ত্র বিরোধ মিথ্যা 
প্রচার কত আনিজ্টকর হতে পারে তারও সন্ধান পাওয়া যায়। 
এজন্যই সংবাদপত্র বা প্রেসকে যথার্থই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের 
অতন্দ্রপ্রহরী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য তার প্রার্থামক শর্ত 
এই যে, ফ্রি প্রেস বা স্বাধীন সংবাদপত্রের অধিকার মেনে নিতে হবে। 
যাঁদ সংবাদপন্ের স্বাধীনতা না থাকে, জব তার আসল মূল্যকেই 
অস্বীকার করা হয়। কারণ, সংবাদপন্র কেবল লোকাশিক্ষার বাহন ও 
সামাজিক ঢেতনার উৎস নয়, গণতন্ত্রকে রক্ষার এবং সরকারাঁ 
অপশাসন ও দ.নীতিক প্রাতিরাধ করার অন্যতম শান্তশালী অস্ত 
সংবাদপন্ন। মিঃ জেমস ব্রাই স্‌ (181755 31১০৫) বালাছেন__-ঘু। 
18 006 1069/8108161 01895 (1120 1099 77806 09700901809 
0959ঃ019.% অর্থাৎ সংবাদপন্লের জন্যই গণতন্ত্র সম্তব হয়েছে। 
কিন্তু এর জন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে দেশ ও বিদেশের সমস্ত 
প্রকার সংবাদ আহরণ, প্রকাশ ও প্রচারের স্বাধশনতা থাকা চাই এবং 
পাঠাকের মনে এমন বিষ্বাস উৎপন্ন হওয়া দরকার যে, প্রফষাশিত 
সংবাদগৃলি নির্ভরযোগ্য ও বি*বাসজনক। 

মনশষণ হ্যারজ্ড ল্যাসাঁক বলেছেন__“4/৯ 06০1৩ »100001 
16118016 106৩/9 18, 50012361 01 18106, & 0601016 ভ/1118090€ 
৪ 68315 91 16৫07, অর্থাৎ কোন জাতি যাঁদ নির্ভরযোগ্য 
বা বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ থেকে বণ্সিত হয়, তবে আজ হোক, কাল 
হোক সেই জাতির স্বাধীনতার কোন ভিত্তি থাকবে না। হ্যারল্ড 
ল্যাসকির এই মন্তব্য যে মিথ্যা নয়, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে 
ফ্যাসিস্ট বা আধা-ফ্যাসিস্ট দেশগাীলর দ জ্টান্ত থেকে এবং এখনও 


2 ৬১৮1৯১১৬। 


0৩68 ॥ 


দাগ আন্দোলন ও সংবাদপন্র 


যে সমন্ভ দেশের সংবাদপন্র সরকার কথালত ও নিয়ান্নিত তাদের 
দেশের জনগণও সত্য সংবাদ থেকে কিদ্বা দেশও বিদেশের আসল 
পরিস্থিতি সম্পকে অঞ্ থাকতে বাধ) হয়। ফলে, সমাজের মধ্যে 
স্বাধান ও স্বচ্ছ চিন্তাধারার বিকাশে ও প্রসাবে প্রবল প্রতিবন্ধকতার 
সষ্ট হয়ে থাকে। সুতরাং সংবাদপর্ের স্বাধীনতা কিংবা মত 
প্রকাশের অকুণ্ঠ ও নিরষ্কুশ আধকার কেবলমান্র একটা তন্ব কথা 
নয়। এর অভাবে মৌলিক ,ন্তা বিকাশের যেমন বাধা ঘটে, 
তেন মানব সমাজের অগ্রগতির পক্ষেও প্রবল বিল্ রে সণ্ট হয়ে 
থাকে। যে মতবাদের দ্বারা দেশের শাসককুলের বার্থ বিপনন 
হতে পারে কংবা তাদের কুশাসনের আঙগল চেহারা জনসমাজে ধরা 
পড়তে পারে, সেই মতবাদ বা মতপ্রকাশের আধকার দমনের জন্য 
আঁতি প্রাচখনকাল থেকেই,এমন কি মূদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের বহ্‌ পর্ব 
থেকেই চেষ্টা চলে আসছে। মদ্দুণষন্ন আঁবধকারকে স্বনামধন্য 
ভিন্র হগো £1681651 176101101) ০ 811 11065 বা সর্বকালের 
সবচেয়ে বড় আবিষ্কার বলে বর্ণনা করেছেন এবং এই মদূদ্রণযন্তের 
কল্যাণেই আমরা কেবল গবাথিবীব্যাপী অজস্র গ্রন্থের অতুলনীয় 
সম্পদেরই আঁধকারী হান, আধুনিককালের সংবাদপন্রের বিপূল 
সামাজ্যও এই ম.দ্রণযন্দ্রের অগ্রগতির ফলে সন্তব হায়াছে। রেডিও, 
টেলাফান, টোলগ্রাম, টোলক্স ও রোটাপ্নী যন্ত্র ইত্যাদি 
আধদনিককালের সংবাদপন্রাক আত দ্রুত লক্ষ লক্ষ লোকের দয়ারে 
পেঁছে দেওয়ার সুযোগ স.ম্টি করেছে। সংতরাং সংবাদপর ইদানাং 
জনমত গঠনের পক্ষে যেমন প্রকান্ড শাশ্তশালী বাহনে পরিণত হয়েছে, 
তেমাঁন জনগণকে বিদ্রান্ত করার পক্ষেও এর কার্যকারিতা কম 
শীশ্তশালশ নয়। দঃভগ্যিক্রমে ধানকশ্রেণী শাসিত সমাজে, যেখানে 
বেকারী, দারিদ্রা, অজ্ঞতা, শোষণ ও অবিচার মানব সমাজের জঘন্য 
আভশাপ তুল্য, সেখানে সংবাদপন্রকে প্রায়শই জনমতকে বিভ্রান্ত 
করার জন্যই ব্যবহার করা হয়ে থাক। বর্তমান ভারতের অবস্থার 
দিকে তাকাল আমরা কি তেমন একটা নৈরাশ্যজনক চিন্ন পাই না? 
জরুরণ অবস্থার সেই ভয়ঙ্কর দিনগ:লির কথা স্মরণ কর€ন। 

জরুরী অবচ্থা জাঁরর দন, অর্থাৎ ১৯৩৬ সালের ২৬ 
জুন থেকে ১৯৩৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দ;হাজার ছয় 
শতের বেশণ সংবাদপরের স্বীকৃতি বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল । 


সংবাদপন্ন রেজিষ্ট্রীরের ১৯৩৬ সালের বাধষিক রিপোর্টে এই তথ্য 
প্রকাশিত হয়েছে। এর পরবেরিতাঁ সংবাদে দেখা যায় যে,১৯৩৬ 
সালের জন মাস থেকে ১৯১৬ সালের জান-য়ারী মাসের মধ্যে 
ভারতবর্ষের মোট ১৬৭২টি পর্র-পল্িকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এর 
মধ দৈনিক পন্রিকার সংখ্যা ২০৮, সাপ্তাহিক ১৪৩৪ এবং 
ম্বাষ্তাহিক ৩৬২ ও মাসিক পন্রিকার সংখ্যা ছিল ৫২৮। অর্থাৎ 
দৈনিক ও সাণ্রার্ঈহাকের সংগে দ্বিসাপ্তাহিক ও মাসিক পান্রকার সংখ্যা 
যোগ দিলে সববশ্‌দ্ধ ২৫২২টি গ্র-পান্রিকা বন্ধ হায় গিয়োছল। 
এই সমস্ত প্ত্র-পান্রকার বন্ধ হওয়ার মূল কারণ ৈন্সর প্রথার 
অত্যাণোর, সম্পাদক ও তাঁর সহ কমাঁদের অহেতুক গ্রেপ্তার, সম্পাদক 
কম্ভুক সম্সারের নাবধাজ্ঞা মনে নাতে অস্বীকৃতি এবং ছাগাখানা 
বাজেয়াপ্তকরণ। অধিকন্তু আপান্তকর পুস্তিকা প্রকাশের জনা 
পুলিশ কয়েকটি প্রকাশনী ও 7প্রাসের ডিক্লারেশন বাতিল কার 
দিয়েছিল। 

সংবাদপ্াবরর উন? এমন ব্যাপক দমন ও শাসন ও এতগুলি 
সংবাদপ্ত বন্ধদুহওয়ার কাহননী গারতবার্ষ ইতিপৃর্বে আর কখনও 
শোনা যায়ান] সে সময় যে সমন্ত সংবাদপত্র বা সামায়কক্ত্র 
নিয়ামত" প্রকাশিত হতো ?সগযীলির উপর নানাভাবে চাপ সষ্টি করা 
হাতো সরকারের আভিপ্রেত কিংবা কোন ব্যন্ত বিশেষের পাবলি সাঁট 
দেওয়ার জনা । এই সমস্ত ঢাপের মধো ছিল নিউজপ্রন্টের 
(ছাপাবার কাগজ) বরাদ্দ হ্রাস, সরকারা বিজ্ঞাপন বন্ধ ইত্যাদি নানা 
প্রকারর দণ্ডদানের ভীতি প্রদর্শন । খুব সামানয সংখ,ক গান্রিকাই 
এই সমস্ত দণ্ডভগীতি আতিক্রম করে কিংবা সংবাদপত্রের ন্যুনতম 
স্বাধীনতা বজায় রেখে প্রকাশিত হাতে পারত। সুতরাং জরুরী 
অবস্থান আধকাংশ সংবাদপরের মাথা উ“চু ছিলনা । বরং বলা যোতে 
পারে সংবাদপান্রের স্বাধীনতা বিলোপ ও অন্ভিহ বিপন্ন হায়োছল। 
অতএব অজন্্র কমাঁ ও সাংবাদিকসহ পন্ন-পান্রকাগূলিকে কেবলমান্র 
কে থাকার জন্যই জরুরশ অবস্থার অসম্মানজনক ও পধঁড়াদায়ক 
নিষেধ বাধগৃ্লি মান নিতে কিংবা ব্যন্তি বিশেষের পাবলাসাঁট 
দিতে বাধ্য হয়োছল। বলাবাহূল্য যে, সধীবধানকে অগ্রাহ্য বা 
অস্বীকার করেই এই সমন্ত বাড়াবাড়ি হয়েছিল। এমনকি আদালাতের 
অধিকার পধন্ত সঙ্কুচিত হয়োছিল। | 


॥ ৩৫ ॥ 
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বোধহয় বিগত মহাবজ্ধের সময়েও সংবাদপন্রগ্লিকে এমন 
সর্বান্বক নিষেধাজ্ঞার অধীনে আনা হয়নি । কিম্তু সবচেয়ে তাজ্জব 
ব্যাপার এই যে, সংবাদপন্রগ্ালকে এমন আহ্ঠেপ হ্ঠে বেধেও সরকার 
পক্ষ সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁরা এই মর্মে একটি অদ্ভূত সতর্কনামা 
জ.ড়ে দিলেন যে, সেন্সর হওয়ার পরেও যাঁদ দেখা যায় যে কোন 
প্রকাশিত সংবাদ আপাত্তিকর, তবে তার দায়িত্ব বতাবে সংবাদপত্রের 
উপর। সেন্সর করা হয়েছে এই অজনহাত লেবেনা। অর্থাৎ যে 
সরকারণ কর্তা সেন্সর করছেন, তিনি দায়ী হবেন না, দায়ী হবে 
সংশ্লিষ্ট সংবাদপন্র। এর ঠেয়ে সংবাদপত্র দমনের ও শাসনের পুরো- 
পুর নাৎসী কায়দা আর কি হতে পারে? 


কিন্তু এর দ্বারা কি সরকার পক্ষ লাভবান হয়েছিলেন ? না। 
কারণ সংবাদপন্লের স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের আঁধকার যাঁদ এভাবে 
নণ্ট করে না দেওয়া হত তবে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গাব্কীই 
বেশ লাভবান হতেন। কেননা, ১৯১৭৭ সালে জরুরী অবস্থা 
অবসানের পর যখন জরুরী অবস্থাকালীন অনাচারগুলির সংবাদ 
প্রথম প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন 'তাঁন 'নাজেই একবার স্বীকার করে- 
ছিলেন যে, তিনি এগুলি জানতন না কিংবা তাঁকে জানো হয়নি । 
তাঁর এই স্বীকারান্তর দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছ যে, সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা সমাজ ও রাস্ট্রের পক্ষে_ বিশেষভাবে গণতন্ত্রের পক্ষে কত 
মূল্যবান। তিনি নিজেও সংবাদপত্রের এই মুল্যের কথা জানতেন 
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অতীতে যাই ঘটে থাকুক জরুরী অবস্থার অন্ধকারময় দিন- 
গীলকে আমরা ভূলে যেতে চাই । কেননা ১৯৮০ সালে গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিতেই শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী পুনরায় বিপূল ভোটাধিক্যে 
ভারতে প্রধানমন্ত্রশর আসনে প্রত্যাবর্তন করেছেন। সংতরাং আশা 
করা যায় গণতন্বের এই অপাঁরহার্য অংগ্রকে, অথাৎ সংবাদপন্র 
সমৃহের স্বাধীন মতামত প্রকাশকে তানি যথোতেত মর্ধাদা দেবেন 
এবং ক্ষমতা লাভের পরেই তেমন ভরসাও তানি দিয়োছলেন। 
কিন্তু ইদানীং কালের ভারতবর্ষে তাঁর মনোভাব ও ভাবভঙ্গী 


সংবাদপত্রের আদৌ অনুকুল নয়। বরং সুযোগ পেলেই তিন 8৩৭৪ 
সংবাদপন্রগৃলিকে উদ্দেশ্য করে নিন্দাত্বক সমালোচনা করে থাকেন । 
এর কারণ বোধ হয় এই যে, কংগ্রেসই পাটির অভ্যন্তরে এত প্রচন্ড 
খেয়োখোঁয়, গ্রপবাজি ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ পর্যন্ত ঘটেছে বে, 
এগুলি সংবাদপন্লে প্রকাশিত হওয়ার ফলে কংগ্রেসের ভাবমতি 
নষ্ট হচ্ছে। বাভ্ন রাজ্যের মখ্যমন্ত্র ও বিশিষ্ট পদের অধি- 
কারাদের বিরুদ্ধে দনীত ও ক্ষমতার অপব্যবহারের তিন্ত অভিযোগ 
প্রকাশিত হচ্ছে। বোম্বাইয়ের হীন্ডিয়ান একপ্রেস পন্রিকার বিখ্যাত 
সাংবাদিক অরুণ শোরী কর্তৃক মখ্যমন্ত্ণ এ আর আন্তুলের 
সম্পকেষে সমন্ভ দূুনাঁতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের আঁভযোগ 
প্রকাশিত হয়োছিল এবং যার ফলে আন্তুলেকে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ 
করতে হয়োছিল ( কতকটা আমেরিকার ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি ও 
প্রোসডেন্ট নিজনের পদত্যাগের মত )। এই চাণ্চল্যকর ঘটনায় 
প্রধানমন্ত্রী ইীন্দ রা গান্ধীকে পর্যন্ত বিব্রত হতে হয়োছিল। তারপর 
বিহারের মুখ্যমন্ত্রী জগল্াথ মিশ্রের বিরুদ্ধে অনুরূপ নানা 
গুরুতর আঁভযোগ প্রকাশিত হয়েছিল, যার ফলে বিহাব্রে সংবাদ- 
পন্রগূলিকে দমন ও শাসন করার জন্য ষে কুখ্যাত বিল পাশ করা 
হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে ভারতব্যাপশ তুম-ল প্রাতিবাদের ঝড় 
উঠেছিল। অবশ এই সমন্ত প্রতিবাদের ফলে শেষ পর্যন্ত বিহার 
প্রেস বিলটি ধামাচাপা প্ড়েছে। এই সমন্ভ ঘটনায় লক্ষ্যকরা 
গিয়েছে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মনোভাব সংবাদপন্রের 
স্বাধীনতার অনুকূলে নয়। কিন্ত তার স্বনামধন্য পিতা 
জহরলাল নেহরু সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে অত্যন্ত উদার 
মনোভাব পোষণ করতেন। অবশ) কংগ্রেস বা কংগ্রেসী নেতারা 
প্রকাশে, জনসভায় যখন বন্তুতা দেন, তখন গণতন্ত্র ও 'ফ্রীডম 
অব প্রেস সম্পকে, তাঁদের সমর্থন ও প্রাতশ্রুতির যেন বান 
ডাকে। কিন্তু যাঁরা বামপন্থী মতবাদে বি*্বাসী কিংবা যারা 
মারসবাদী, তাঁরা ব:জেয়া শাসকদের এই সমস্ত মৌখিক প্রাতি- 
শ্রতিতে আন্ছা রাখতে পারবেন কিনা সন্দেহ। কারণ, লেনিন 
বলেছেন-_?বুজেয়া শাসক গোষ্ঠী তাদের স্জ্ট গণতন্ত্রকে 
ততাঁদন শ্রম্থা করে যতাঁদন তাদের কার্ধাসম্ঘ হয়। যখন দেখে 
গণতান্মিক পথে কার্যাসাম্ধ হওয়ার স্ভাবনা নেই, তখন নিজেদের 
সন্ট গণতন্মকে পদদাঁলত কণতে পিছ? পা হর না”। 
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অতীত ও বতমানের ইতিহাসে লেলিনের এই তিন্ত মন্তব্যের 
সারবত্তাণ ভুরিও্‌রি প্রমাণ আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরো- 
পের বহ? দেশে ধনতন্বের উপর প্রতিষ্ঠিত পালমেন্টারণী গণতন্মের 
বার্থতা ফ্যাসইজম ও ভিক্লেটার ডেকে এনোছিল এবং ব্যান্তি 
স্বাধীনতা ও সংবাদপন্রেৰ ম তুযু ঘাঁটয়োছল | দ্বিতীয় মহাষঘ্ধের 
পর যে সমন্ত দেশ নতুন স্বাধীনতা অন করেছে কিংবা যেখানে 
সেকেলে গণতন্ত্র প্রাতন্ঠিত আছে, সে সমন্ড দেশের তনেকগুলিতেই 
শাসকশ্রেণণর অনাভপ্রেত কিংবা কায়েমী স্বাথেরি পক্ষে বিরজনক 
সংবাদপ্রগিকে দমন ও 'নিয়ন্ণ করা হয়েছে। সংবাদপনের 
সাঁত্যকার স্বাধীনতাকে সাধারণতঃ কোন দেন্শশই শাসকবর্গ অন:কুল 
দ'ন্টাত দেখেন না। তাঁরা মাঝে মাঝ গঠনমূলক সমাল্লোনোর? 
আঁধিকাবের কথা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু সেটাও কার্থত তাঁদের 
প্রতি সমর্থন আদায় করার কৌশল মান্র। 


ধনতন্ত্র যেখানে শাল্তমান এবং দেশেব গওর্ণমেন্ট যেখানে 
ধনতন্বেব স্বার্থে গঠিত ও পাঁরচোলিত, সেখানে সংবাদপত্রে কিংবা 
সংবাদ আহরণ ও প্রকাশের স্বাধীনতাও নিয়ান্ত্িত ও সঙ্কুতিত। 
এইট প্রসঙ্গে লৌনন বলেছিালন--“সারা 'বাশ্ব, যেখানেই 
পধাঁজবাদণরা রয়োছ সেখানেই সংবাদপন্রের স্বাধীনতার অর্থ হলো 
সংবাদপত্রগলোকে কেনার স্বাধীনতা, লেখক ?কনার স্বাধীনতা, 
ঘুষ দেওয়ার স্বাধীনতা, বুজেয়াদের উপকারার্থে ভুয়ো জনমত 
তৈরী করা ও কেনার স্বাধীনতা ৮ 

লেনিনের এই কঠোর ও তীব্র মন্তবোর পর কয়েক যুগ কেটে 
গেছে কট, কিন্তু ধনতন্ত্রের আওতায় সংবাদপত্রের স্বাধসঈন্ভা এখনও 
বিকৃত ও অনেকাংশে অন্ধকারাচ্ছন্ন । অক্ণা মাকিন যা্তরা্ট্রের 
সংবিধানে প্রথম যে এতিহাসিক সংশোধনটি গৃহাঁত হয়েছিল 
(৯১৭৯১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর ) সেট ছিল সংবাদপন্ত্রের পূর্ণ 
স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রাতিশ্রুতি। ফলে, সংঁবধানগত ভাবেই মাকন 
যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপর্রগুলি অন্য যেকোন দেশের চেয়ে অনেক বেশখ 
স্বাধীনতার আধকার ভোগ করে থাকে । এইজন্য সাম্প্রাতক বছর- 
গলিতে “পেন্টাগণ পেপার্স”, ভিয়েতনামে মাইলাইয়ের হত্যাকান্ড 
(আমোরকা কর্তৃক ভিয়েতনামের 'বির্‌দ্ধে ষুণ্ধের সময় ) সি আই 
এ-র দুনিয়াব্যাপী গোপন কার্যাবলী, ওয়াটারগেট কেলেষ্কারণ 


ইত্যাঁদ সারা প্‌ খিবীতেই চাণ্লোর সন্ট করোঁছিল। ওয়াটারগেট 
কেলেক্কারীতে প্রোসডেন্ট নি্জনের অপসারণের পর মারকন 
সাংবাঁদক স্বাধশনতা যথেষ্ট মর্যাদা অন করেছে। আমাদের দেশে 
সংবাদপন্রগৃলর এতখানি স্বাধীনতা এখনও আমরা আশা করতে 
পার না। কেননা কতকগুলি নিষেধাত্বক আইনের সঙ্গে 0£80191 
96০7615 4৯০ ইত্যাদি এই থে যেমন প্রকান্ড বির স্বরূপ, এমন 
কি আইনত: বিপদ স্বরুপ, তেমনি আমাদের দেশের প্রভাবশালণী 
বড় বড় পন্িকাগুলি কার্যত মালিক পক্ষের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে 
পারচালিত ও সম্পাদিত হয়ে থাকে। এবং এই সমন্ত ব্হৎ পাঁকাষ 
সম্পর্ণর্পে কায়েমশ স্বার্থ ও ধানক স্বার্থের পরিপোষণ করে 
চলে। সুতরাং এমন কোন 10550189010 17০11 বা তথ্যানৎ- 
সন্ধান মূলক রিপোর্ট (ষে ধরনের রিপোর্ট আজকের দিনের 
জানাশিলজমের একটা প্রকাণ্ড ভঙ্গ) প্রকাশ করা সঞ্তব নয়, যার দ্বারা 
স্বশ্পং রাষ্ট্রপতির কিংবা প্রধানমন্ত্রীর আসন পর্যন্ত টলে 
পারে। রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্র সংক্রান্ত বিরুদ্ধ রিপোর্ট তো 
দূরের কথা, এর চেয়ে আতি সাধারণ সাধারণ ব্যাপারেও মালিক 
পক্ষের তরফ থেকে হন্ক্ষেপ ঘটে থাকে এবং যবানকার অন্তরালে 
সম্পাদক ও মালিক কিংবা ম্যানোঁজং ইগ্ররেকটরের সঙ্গে সংঘন্র 
আনবার্ধ হয়ে ওঠে । বলা বাহুল/ যে, এমন ক্ষেতে সম্পাদকেরই 
অপসারণ বা পদত্যাগ ঘটে থাকে । তিনবছর আগে (১৯৮০) 
লা জানযগ্নারী থেকে কাঁলকাতারা বখ্যাত ইংরাজণ দৌনক পান্রকা 
3121697180-এর সম্পাদক এস নিহাল নিংএর অদস্টে এই 
দুবিপাক ঘটেছে । গত কয়েক বছরের মধ্যে মিঃ নিহাল পিং সহ 
স্টেটসম্যানের অন্ততঃ চারজন্ম নামকরা সম্পাদক বা সা্বাদিকের 
অদংস্টে অপসারণ ঘটল উক্ত পুত্িফার ম্যানেজিং ভাই রেকটরের সংগে 
বিরোধের জন্য। 'দিল্লশ ও বোম্বাইয়ের কয়েকটি বড় বড় কাগজ 
সম্পকে ও এ-কথা প্রযোজ্য । ফেন সাম্প্রাতিতম ঘটনা সুবিখ্যাত 
অরুণ শোঁরর ইন্ডিয়ান এজপ্রেস থেকে পদত্যাগ । 

অবশ্য কলিকাতায় অতশতেও অন্যান্য কাগজে এমন ব্যাপার 
ঘটেছে_ যেমন, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন, 
চপলাকান্ত ভটাচার্ধ প্রমুখ । কিংবা সাঁবনয়ে আমার নিজের কথা 
উল্লেখ করে বলতে পার যে, অন্ততঃ তিনবার আমাকে সম্পাদকের 


॥ ৩৯ ॥ 


8110811912ত ৩1৪১১০৮] 


গণ আপ্দোলন ও সংবাদপর় 


পদ থেকে অপসারিত হতে কিবা বিদায় নিতে হয়েছে আমার 
স্বাধীন মতবাদের সংগে মালিক পক্ষের মতামতের সংঘষেরি জন্যে। 
এমন কি বামপদ্থ মতবাদের যাঁরা বড়াই করেন, তাঁদের সংবাদপত্রে 
স্বাধীন মত প্রকাশেন অধিকার নেই। আমার ব্যান্তগত আভিজ্ঞতা 
থেকেই একথা বলছি। 

মার্কিন সাংবাদিকতান পান্ডিতেলা অবশ্য সগোরবে দাবী কবে 
থাকেন যে. সংবাদপন্র ও মত প্রকাশেন স্বাধীনতা ছাডা “মত্ত 
মার্কিন সমাজেব” ধাবণা করাই কঠিন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ, 
যেমন প্রান্তন প্রেসিডেন্ট জনসনেন প্রেস সেক্রেটারী জর্জ ই রিড 
(8২০৩৫) একা প্রবন্ধে ব্রিটিশ মনীষী ও দার্শানক জন লকের 
(3০180 7,9০1) মন্তব্য উদ্ধত কবে স্মবণ কঁিয়ে দিয়েছেন £ 

[755৫0000) 13 17০09100118015 ৮101700106৩ 9196৩01), 
1106) 980 0219 65 ৫15০09৬615৫ 11) 0116 1781105 01806 
0? 10685, 11110906 & ০1831. 06 [5919 95019535৫ 
80৬61881% 00170 1005. 

“সবাধণন মত প্রকাশের আঁধিকার ছাড়া স্বাধীনতান কজ্পনাই 
করা যায় না”।-_ন্তাশীল দার্শানকেন উপযন্ত কথা বটে, কিন্তু 
সেই বিগত সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর সময়কার 7,০০৯, 
96110619, ৬০118176 এবং 100176'র মত মনন্ত মানবতার ও 
বৈপ্লবিক স্বাধীনতার পশমী প্রবস্তারা যে তত্ব প্রচার করে 
গিয়েছিলেন দুইশত বছরের পাঁরবততিত ও ধনতন্্ কবাঁলত 
প.থিবীতে তার কতটুকু মরা্দা অবাঁশন্ট আছে? অবশ্য এ কথা 
ঠিক যে, আজও পাঁথবীর নানা দেশে মুক্তমনা ও স্বাধীন্তো 
অনেক লেখক ও সাংবাদিক আছেন, এবং এই সমস্ত নির্ভ/রাচত্ত 
লেখকেরা যথেষ্ট নিযতিনও ভোগ করেছেন, তব স্বাধীন মত 
প্রকাশের আঁধকারকে বিসজন দেনান। জরুরী অবন্থার সময় 
আমাদের কলকাতারও কয়েকজন সাংবাদিক স্বাধীনাচন্ততা 
পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু সেই সমন্ত বরেণ্য সাংবাদিক ও লেখক- 
সর্বদেশেই সংখ্যালঘ:। বিশেষভাবে বহৎ সংবাদপ্তগুলি বৃহৎ 
প'াঁজপতিদের কুক্ষিগত থাকায় এবং সংবাদপর ব্যয়বহুল ইন্ডাস্টিতে 
পাঁরণত হওয়ায় সংবাদপত্র বা সম্পাদকের স্বাধীনতাও আজ একটা 
ছদ্ম আবরণে পাঁরণত হয়েছে মান । 


ইউরোপে ও আমেরিকায় সংবাদপন্রের স্বাধীনতা ও মস্ত 
সমাজ বা [6০ ৪০০1৩ নিয়ে অনেক বড় বড় কথা প্রগলত 
থাকলেও এবং তাদের তুলনায় আমরা অনেক পিছনে পড়ে আছি 
একথা ধনে নিলেও আসল সত এই যে, গাঁরব, শোষিত, বাত 
এবং আবিচারেব দ্বারা লাঞ্ছিত জনগণের মনস্তির পক্ষে আন্দোলন 
চালাবার মতো সংবাদপত্রের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য । কম্ডীনিষ্ট- 
দের মতে "বূজোয়া সমাজে সংবাদপন্রের স্বাধীনতার অর্থই 
হোল সমাজে সংখ্যাগার্ঠ অংশে? উপর সংখ্যালঘুর ইচ্ছাকে 
চাঁগিয়ে দেওয়ার স্বাধীনতা । যাদের অঢেল টাকা আছে পর 
পান্রকা প্রকাশেন এতিয়া কেবস তানেরই”। সাপ্তাহিক, ৯০ই 
মার্চ, ১৯৯৭৮)। শাশিমশি সংবাদপন্র জগতের একজন বিরাট চাই 
পরলোকগত লর্ড টমসন তাঁৰ আত্মজীবনীতে স্বীকার করে গেছেন 
যে, কেবল টাকা করার উদ্দেশ্যেই তিনি সংবাদপত্রের ঝবসা শুরু 
করোছলেন এবং তিনি অতলান্তিকে। এপারে গপারে সংবাদপন্ের 
বিরাট সাম্রাজ্য %5 তুলোছলেন। এই ভদ্রলোকের ১৯৪৮ট 
সংবাদপন্ন ও ১৩৮ট সামায়কপত্র ছিল । রোঁডও ও টোলা ভশনের 
ব্যবসাও তাঁর ছিল এবং এই সমস্ত বাবসায়ের প্রচুদ মুনাফার দ্বারা 
তিনি টাকার পাহাড় তৈরী কলছিলেন। তাঁর এই “অভ্ুতপূর্ব 
সাফলোর জন্য” বটেন থেকে তাঁকে লড' উপাধিন দ্বারা স্মানিত 
করা হয়োছিল। কিন্তু সংবাদপন্রের মত প্রকাশের স্বাধীনতা কিংবা 
উচ্চতা নীতি ও আদর্শের সংগে তাঁর সাংবাদিকতার কোন সম্পর্ক 
ছিল না। সম্পক টা ছিল নেহাৎ ব্যবসাদারীব। 

আর পাম জামানী একজন প্রাতষ্ঠাবান রক্ষণশীল 
প্রচারবিদ পি জোয়েটে বছর ১৬।৯৭ আগে বলেছিলেন__ “সংবাদ 
পত্রের স্বাধীনতা হল ২০০ ধনীর নিজেদের মতামত প্রকাশ করার 
স্বাধশনতা | "যানি ধন তিনিই স্বাধীন”। 

বুটেনেও সংবাদপন্রগূলি কয়েকটি সংস্থা এবং কয়েকজন 
একচোটয়া পণুজিপাঁতা করতলগত, অতএব সেখানেও স্বাধীন 
সংবাদপত্র খ€জে বের কহতে হবে। 

আর আমোরঃকার বিখ্যাত ম্যাগাঁজন পান্রকা লাইফ 
(পা্রকাটি কয়েক বছর আগে উঠে গেছে ) বার হাঁকডাক ছিল সারা 
দ'নিয়াব্যাপণী, তার প্রান্তন সম্পাদক টমাস গ্রাফ একটি গ্রন্থ 


৩ 


| ৪৯ 


১2 ৮১১।১১০৮ 


বা ৪২ ॥ 


গণ আন্দোলন ও সংবাদপন্র 


লিখেছেন যে, সংবাদপত্র ব্যবসায়ে ' সবচেয়ে বিপদজনক দিক হল, 
ব্যাপারটা ক্লমেই নিভে জাল বাবসায় হয়ে উঠেছে। কাগজগুলো 
সাধারণ নোট ছাপার মেশিন হয়ে উঠেছে। প্রধান সম্পাদক হিসাবে 
এমন লোককেই বেছে নেওয়া হচ্ছে, যার কোন স্বাধীন মতামত 
খাটাবার অধিকার নেই । আর আমেরিকায় একই লোকে লেখা 
প্রবন্ধ বা একই শিল্পীর আঁকা কাটু ন শত শত কঃগজে প্রকশ ক? 
হয়ে থাকে । যেমন, ৭০০ দৈনিক পান্নকায় খাত জাক এযান্ডার- 
সনের লেখা ছাপা হয়ে থাকে । অর্থাৎ এই সমন্ত কাগজের পাণকদের 
স্বাধীনভাবে অনা কোন রচনা পড়বার সুযোগ থাকে না। এ ষেন 
একই ছাঁচে ঢালা সংবাদপন্র। এছাড়া মাকন সংবাদপত্র বা সংবাদ 
এজেন্সীগুলির পক্ষে আর একটা বিপদের কারণ ঘটেছে । সেটা 
হচ্ছে বাল দেশে আন্তজাতিক গোয়েন্দাগিরি | একটি আমোরিকান 
পান্নকাতিই প্রকাশ যে, গত ২৫ বছবে বিশ্বাবিখযাত নিউ:য়ক 
টাইমস-এর সংবাদদাতা সহ ৪০৩ জনেবও বেশী মাকিন সাংবাঁদক 
সিআই এ-ই নিদেশমত কাজ কন্ছেন। এমনাক নউঃয়ক 
টাইমস-এর নামকরা ভাষ্যকার সাইরাস সালজবাগ রি, জোসেফ 
আযালসর্প. তাঁর মত ভ্রাতা স্টুপ্নাট- এালসপ পযন্ত সি আই এ-র 
সংগে যোগাযোগ রক্ষা কবে চলতেন। ওয়াশিংটন পোন্টে একজন 
প্রান্তন রিপোর্টার এইসব গূহ্য তথ্য ফসি করে দিয়েছেন! আমাদের 
ভারতবর্ষেও কিছ কিছ প্রাতষ্ঠান ও সাংবাদিক যো স সাই এ-র 
কাছ থেকে টাকা পেতেন এবং তাদের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে 
চলতেন এইসব তথ্যও কয়েকবছর আগে সাংবাদক মহলে চাণ্ল্য 
সছ্টি করেছিল। ছি আই এ-র জাল প্রায় সরবত বিস্তত। 
অতএব গণতন্ন্ ও মুস্ত পমাজের পাঁঠম্থান বলে বণিত 
পাশ্মী দেশগুলিতে সংবাদপন্রের ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা 
িডাবে বিকৃত ও কলাষত হয়েছে তা বিষ্ত তভাবে বর্ণনা করা 
অনাবশ্যক। 
ধনতান্তিক দেশগুলির তুলনায় সমাজতান্ল্িক বা কামউীনষ্ট 
দেশগুলির সমাজ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের । সেখানে শ্রেণী 
শোষণ নেই । একপেটয়া মুনাফাবাজী এবং প্রাইভেট মালিকানার 
উৎপাত নেই । আঁধকন্তু জনসাধারণের রুটি, ব্যাজ রোজগার, 
ধবদ্যার্জন, চিঁকৎসা ও বাসম্থান ইত্যাদির দক্ভরমত গ্যরান্টি 


আঁছে। কিস্তু কঙ্সযাণকন রাষ্ট্র বাবস্থা! এই সমন্ভ আশশববাদ 
এবং প'জিবাদী সমাজ কাঠামোর তুলনায় এই সমস্ত বাকন্থা 
শতগুণে কাম্য হলেও, আমরা যাকে মত প্রকাশের এবং সংবাদপত্রে 
স্বাধীনতা বলে থাক, কামউানষ্ট রাষ্ট্রে তা মত,ন্ত সীমাবদ্ধ। 

সেখানে পাটি নিয়ান্তিত সরকারী ব্যকস্থাই ৮রম। সবকানী নশীতি। 

ও নেতৃবৃন্দের প্রকাশ বিরূপ সমালো-না চলে না-_ অন্ততঃ 
আঙ্গার চোখে পড়েনি । যেমন আফগানিস্তান ও পোল্যান্ড নিয়ে 
কোন সমালোচনা দোখনা, তবে, সরকারী কায কলাগ্ের নর. নিয়ে 
পত্রের আকারে পাঠকদের আঁভযোগ ও সমালে। না প্রকাশিত হয়ে 
থাকে এবং এই ধ'নো শতশত চিঠি প্রাতাঁদন সম্পদকেন দপ্তরে 
এসে থাকে। কিন্ত কোন ভাবই সোসা'লিজঙাত চালে্জ 
কা কিংবা তার নিন্দা কাঢলে না। আমবা যেমন ইচ্ছা কালে 
খোদ পালামেন্টারী গণতন্ত্র সম্পকেও ভালোমণ্দ সমালোচনা ও 
মতামত প্রকাশ ক;তে পারি, কামউনিষ্ট বাজেটে সমাজতন্ত নিয়ে 
তেমন কোন সমালো.না কা সন্তবনয়। এমন কি, অবলম্বিত 
সরকার নীতির বিরুদ্ধেও মত প্রকাশ কা গলেনা। বাস্ট্রের 
বা পার্টব যান প্রধান, তশর শ্ত;তিগান কিংবা তব বন্তব্যের 
উদ্ধ তি রাশিয়া থেকে প্রকাশত প্রায় পরতে কাট রচনাতে: লক্ষ 
করাযায়। এন এবং অন্যান্য সমাজতান্তিক দেশগালি সম্পকেও 
একথা কম বেশ সত্য । সোজা কথায় এখনও সেখান থেকে ব্যক্তি 
পৃজাব অবল-াপ্ত ঘটেন। ফলে সমাজতান্দিক গণতন্তে 
স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের যে উচ্চ আদর্শ এবং প্রত্যেকটি সমস্যার 
ভালোমন্দ বিচারের যে পূর্ণ আঁধকার আমরা প্রত্যাশা করি; 
সমাজতান্দিক শাসন এখনও সেই উচ্চতব ভ্তার পেশছতে পালেনি- 
যাদও দৈনাঁন্দন জশরন যাত্রার দারিদ্র ও ক্রেশ সেখানে নেই। 
সুতরাং আমরা গণতন্ত্রকে যে নীতি ওদন্টি দিয়ে বিসার করে 
'থাঁক এবং যেভাবে মত প্রকাশের অধিকার দাবি করে থাকি, সমাজ- 
তান্রিক দেশের সংগে তার মূলগত পার্থক্য আছে। ফোন, উল্লেখ 
করা যেতে পারে আমাদের দেশে সংবাদপত্রে ও প্রকাশিত পাকে 
মহাত্মা গান্ধী ও জঙ্রলাল নেহরুর মতো সর্বজনমান্য জাতীয় 
নেতাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েষে-সমন্ভ কুৎসামূলক লেখার 
প্রচারিত হয়েছে কিংধা তাদের রাজনোতিক মতবাদের বিরদ্ধে যে 
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গণ আন্দোলন গু সংবাদপন্ত 


সমন্ত তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে, সেই ধরনের লেখা প্রকাশ 
সমাজতান্রিক দেশগ্ীলতে স্ভ্তব নয়। অতএব স্বাধীন মত 
প্রকাশে আধকা' সংক্রান্ত মানদন্ড নিয়েও সমাজতান্তিক ও 
ধনতান্নিক দেশগুলিব মধে। আকাশ পাতাল বৈবম) আছে। 
অপনপক্ষে স্বাধীন মত প্রকাশ ও সাংবাদিক স্বাধীনতার নামে 
সাম্প্রতিক আফগান ধিপ্রব নিয়ে সোভয়েত রাশিয়ার বিরদ্ধে 
যে পাঁমাণ অপপ্রচার কবা হয়েছে, তাও গণতন্ত্রে পক্ষে 
1বগজ্জনক | অর্থাৎ সত্য ও নিরপ্ক্ষে সংবাদ প্রচানই সংবাদপন্রের 
পক্ষে সবতয়ে ব কথা । 

এই প্রবন্ধের গোতাব দিকেং উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংবাদ- 
পত্রের ১বাধশনতা কিংবা স্বাধীন মত প্রকাশের আধিকাব নিয়ে 
পাঁথবীন প্রায় সর্বত্র গওর্ণমেন্টের কিংবা মাঁলক পক্ষের সংগে 
সেই আদিকাল থেকেই বিরোধ চলে আসছে। এই বিংশ শতকের 
শেষ পাদে এসেও সংবাদপত্রগুলি শঙ্খলমুস্ত হয়নি। বরং 
আঁধকাংশই সরকাগী শঞঙ্খলে আবদ্ধ। গত কয়েক বছর ধবে 
ইন্টারন 1শনাল প্রেস ইনাস্টাটউট, সংক্ষেপে আই পি আই পথবী- 
ব্যাপী সংবাদপনের স্বাধীনতা নিয়ে অনন্সন্ধান ও গবেষণা কবে 
আঙসছে। এ: আন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানে ৬০ট দেশের ২০০০ 
সম্পাদক ও প্রকাশক সদস্য পদে আছেন। ১৯৩৬ -৩৮ সালে? 
(িপোটে- এই প্রাতিষ্ঠানেব ডাইরেক্টর মি” পটার গ্যালিনা 
(৮516 081) 1761) যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য । যেমন, তান বলেছেন ঃ 
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আই পি আই-এর ডাইরেকটবের মতে বর্তমান প্‌থিবীর আঁধকাংশ 
দেশেই সংবাদপরের স্বাধীনতার মূল নীতি লাঞ্ঘত হয়ে থাকে। 


সংবাদপন্ের স্বাধীনতা যাঁদ কিন অবাশিষ্ট থেকে থাকে, তবে 
সেই স্বাধীনতা আছে ৩০টরও কম দেশে | মার বাকী দেশর 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই মালিকানা কিদ্বা নিয়ন্ত্রণ গওর্ণমেন্টে হাতে । 
'কিদ্বা সংবাদপপ্রগলির উপর নানা ভাবে নিবেধাজ্ঞা বলবৎ আছে 
এবং সাংবাদিকদের উপর উতৎপশী-নও করা হয়ে থাকে । এটা" যেন 
স্বাভাবিক নিয়মে দাঁডিয়েছে। 

আই-পি-আই কোন কমিউনিস্ট সংগন নয় মাকিন 
সংগঠন। তাঁবা বলেছেন যে পথিবী: ালাঁদক খেকে তাঁবা 
সংবাদপন্ে স্বাধশীনতাব উপব হন্ডক্ষেণ কিংবা সাংবাদকদে" উল 
জ.ল-মবাঁজল সংবাদ পোয় থাকেন। ১৯৭৭ সালে; জানয়ালী 
মাসে প্রকাশিত নিপোর্টে তাঁবা পরিষ্কার বলেছেন যে, দনিয়ায় 
যত বত্তমূলক কাজ আছে, তান মধ্যে সাংবাদিকতার কাজেই 
এখন সবতেয়ে বিপদ বেশ, তাদেৰ জশবনই এখন সবচেয়ে বিপদ 
সঙ্কুল | বাঁভল্ন দেশে সাংবাদিকরা খবব জোগাত করতে গিয়ে 
খুন হচ্ছেন গায়েব হয়ে যাচ্ছেন, হচ্ছেন জেল বজ্দী। এখানেই 
শেষ নয়, কোথাও কোথাও তাদের ছেলে মেয়েশা পর্যন্ত 
আক্রমণের শিকাব হায় প ছে। 

মাই পিআ্ান তাঁদের ১৯৭৭ সালের 'লিপার্টে সাংবাদিক 
নিষতিনেন ও সংবাদপত্র দমনের ব5 ঘটনার উল্লেখ কলে মন্তব্য 
কনেছেন যে. খুন খাবাপি ও হয়যানা হাত থেকে সাংবাদিকদের 
ধগ্ষা কণার ব্যবস্থা একান্ত জবুবী হয়ে পঠ্ছে ! কতকগুলি দেশ, 
যেমন দাক্ষণ আফ্রিকা, আজেরীন্টনা, উরগ;য়ে, উগান্ডা, ইতালী 
ইত্যাদি দেশশ্ীলাতে হত্যা, বিনা বিশাবে আটক € ২৫ট দেশে 
সাংবাদিকরা জেলে পচাছেন )। কোন কোন ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদী 
আকরুমণ. স্রী ও ছেলে মেয়োদে পর্যন্ত নিযাতিন কিম্বা 
খন, এ ধরণের বু বর্বনতা হয়েছে। এই ভারাতেও এই 
ধরনে? ঘটনা হয়েছে। কামউনিস্ট দেশগুলিতেও সাংবাদিকদের 
আটক কা হয়েছে, নিবার্সিন দেওয়া হয়েছে এবং বেসরকারী সন্রের 
খবদ হাল তোলে দেওয়া হয়েছে । ৯৯০২ সালের পোর্টেও দেখা 
চিয়েছে যে, সংবাদপত্রের স্বাধশনতা স*ণর্কে অবস্থার কোন উন্নতি 
হয়নি । 

ব্রিটশ আমলে এবং পন্বতীঁকালে স্বাধীনতার আমলেও 
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খ ৪৬ নী. 


থথ মান্দোলন ওনংরাদপত 


আমাদর দেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের উপর নানা জল 
বাজী সয়োেছে। এং কাঁলিকাতা শহরের বকের উপর তো গত ৫০ 
এর দশকে রিপোর্টরদের উপর প্যাঁলশ হিংস্র কুকুরের মত ঝাঁপিয়ে 
পি কয়েকজনকে রন্তছিন্ন করেছিল। এখনও এই ধরনের পালিপী 
নিষতিনের খবর মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে বোরিয়ে থাকে। কিন্তু 
সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষ এইগলিকে 719166585109781 1182571+ বলে 
ব্যাখা। করে প্রায়শঃ উপেক্ষা করতে থাকেন। সুতরাং সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা সময় সময় পুলিশের লাঠিচাজের স্বাধীনতায়ও পারণত 
হয়ে থাকে । রিপোর্টা,দের সংগে ক্যামেরাম্যানদের অদস্টেও 
এই ধরণের লাঞ্ছনা জট থাকে। কোন কোন সময় কাগজের 
পালাস নিয়েও জনতার বোষ জাগ্রত হয়ে থাকে । কিন্তু অন্তরালে 
থেকে পালকি যাঁরা নিয়ন্নরণ করেন, সেই মালিকপক্ষকে তো তাঁরা 
হাতের কাছে পান না, পান রিপোরি বা ফটোগ্রাফারদের। সুতরাং 
দণ্ডজভোগ তাঁরাই করেম। 

আসল কথা “রাশ্ট্রের ৮রিত্র” অনসারেই সংবাদপত্রের চারন্ন 
বা স্বাধীনতা নিণিত হয়ে থাকে । এই মূল্যবান মন্তব্য করেছেন 
আমার প্রান্তন সহকর্মী ও প্রবীণ বামপন্থী সাংবাদিক কুমুদ দাশগণৃপ্ত। 
তাঁর মতৈ বর্তম!ন ধনতাম্ত্রক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাংবাদিক ও 
সংবাদপত্রের সত্যকার স্বাধীনতা থাকতে পারে না। কেননা, 
সংবাদপত্র এখানে প্রাইভেট বাবসাদারীর অতর্গত এবং এই 
ব্যবসায়ের উদ্দশ্য হচ্ছে মনাফা তজন। এই মুনাফা অজ'নের 
পাহারাদার আমাদের বত ম।ন রাভ্ট্রব্যবস্থা। সূতরাং রাণ্ট্ের 
চরিত্রের যতক্ষণ বদল না হাচ্ছে, ততক্ষণ সংবাদপত্রের চ'রিন্রেরও বদল 
হতে পারে না। 

এই মতামতের গুরুত্ব নি*য়ই এক কথায় ডীঁড়য়ে দেওয়া চলে 
না। গত তিন দশকের স্বাধীন ভারতের সংবাদপন্রগ্দলিতে আমরা 
প্রায় প্রতিদিনই এর পারিচয় পাচ্ছি। জওহরলাল নেহরুর উদারতা 
সত্বেও তাঁর আমল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতীয় সংবাদপত্র খুব 
একটা গৌরবোদ্জবল ইতিহাস সষ্টি করেছে, এমন কথা জোর করে 
বলা যায় না। কেননা, সংবাদপন্রগীল বহত ইন্ডাস্টি বা শিল্পে 
পরিণত হয়েছে এবং এই শিল্পের অন্যতম প্রধান প্ঠপোষক 
ধনত্ান্তিক সমাজ ব্যবগ্থা কিংবা তার মুরুব্বিগণ ।. সংবাদপ্তকে 


তার নিউজাপ্রন্ট ও বহু প্রকার আধুনিক ও উন্নত যন্ত্রপাতির 
আমদানর জন্য. আর বিজ্ঞাপনের জন্য গওর্ণমেন্টের উপর নিভর 


কবে চলতে হয়। সুতরাং সরকারী ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে সম্পূর্ণ, 


উপেক্ষা করে চলা কোন সংবাদপত্রের পক্ষেই সম্ভব নয়। বিশেষতঃ 
ইদানীংকালে সংবাদপত্র উৎপাদনের ও পাঁরচালনার বায় অসগ্ব 
রকম ব.দ্ধি পাওয়ায় গভর্ণমেন্টকে এঁড়য়ে চলা যে কোন প্রকাশকের 
পক্ষেই দুঃসাধ্য । যাঁদও কাগজেপ্রে সংবিধান তন:সাবে সংবাদপ্রের 
বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে, তথাপি আসলে 
সেই স্বাধীনতা ভোগ কেন মালিক পক্ষ । অর্থাৎ তাঁদের ব্যবসায়িক 
স্বার্থ অনন্সারে সংবাদপত্র পারা লিত হয়ে থাকে এবং তাঁদের 
রাজনৌতক মতই প্রাধান্য অন কারে। ফলে. একমান পার্টি- 
পান্রকা ছাডা বামপন্থী মতবাদের দৈনিক পান্িকা বড় একটা দেখা 
যায় না এবং দ-একখানা থাকলেও তাদের আিক ক্ষমতা অত্যন্ত 
সীমাবদ্ধ । ফলে বড় প্াত্রকার সংগে তারা প্রাতিদ্বান্বিতায় পেরে 
ওঠে না। 

সাধারণভাবে বলা হয় যে. সংবাদপ্ত্র জনমতের বাহন 'কিংবা 
সংবাদপন্র সামা'জক মনেব দূপণতূলা। মলতঃ এই কথাটা সত্য 
বটে। কারণ, মদ এটা সতা না হত, তবে, সংবাদপত্র স্বাধশনতা 
ও গণতন্তের প্রচ্রীত্‌ল -এ* প্র লিত ধারণারও কোন মানে 
থাকত না। কিম্বা সংবাদপত্রে তেমন কোন মলা বা গুরুত্বও থাকত 
না। কিন্তু এই ধারণা সব দাই সতা নয়। খুব সাম্প্রতিককালে 
৯১৬৭ ও ৯৯৬৯ সালে পা মবক্ষের বিধানসভা নির্ব নে ও 
অন্যানা কয়েকাঁট রাজ্তোর 'নর্বা-নে কংগ্রেসের যে শো নীয় পরাজয় 
ঘটবে এবং পি মবা;- যে য্তফ্ুন্ট সরকার গঠিত হাতে পারে কোন 
সংবাদপত্র এমন কোন প্ুব্ভাস প্রকাশ কারেনি বা করাতে 
পারোন। অথাৎ নির্বা ন” সম্পকে: ৭৮৩০০1%৩ বা নিরপেক্ষ 
রিপোর্ট সংগহীত বা প্রকাশিত হম্নন। কেননা, সংবাদপর 
পারলনায় মালিকের প্রাধান্য এবং মালিকপক্ষ প্রায় সবর্দা 
শাসকর-পপ কংগ্রেসের অনুবাঁ। স্তরাং সাংবাদরেরাও সেই 
অনুসারেই চলেছিলেন। এই ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের বা সম্পাদকের 
স্বাধীনতার কোন প্রশ্নই ছিল না। একেবারে হাল আমলে ৯৯৮০ 
সাল্পের লোকসভার মধাবতশ 'নর্বা নেও দংবাদ*ন্লের বার্থআ 
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॥ ৪৮ ॥ 


গণ অন্দোলন ও সংবাদপত্র 


সম্পূর্ণ নগ্নরপে ধরা পড়েছে। কেননা, এই নিরব নে শ্রীমতাঁ 
ইন্দিরা গাম্ধশ ও তাঁর কংগ্রেস যে দুই-তৃতীয়াংশ 7ভাটের মেজো- 
রিটিতে জয়লাভ করবেন এমন অভূতপূর্ব ঘটনা কোন সাংবাদিক 
গবেষক গা্বা্ছে প্রকাশ করতে পাবেন নি। কেননা, এই ক্ষেল্লেও 
সংবাদপত্রের ঝোঁকটা ছিল মোটামুটি স্ই সময়কার শাসক পাটি- 
গু'লিব প্রতি অথবা ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে | দিল্লীর নিবাঁনেও 
সাংবাদিক ব্যর্থতা । অবশ্য কেবল আমাদের দেশেই নয়, হন)ান্য 
দেশের সংবাদপত্রে অনুরূপ ঘটনা দেখা ?গায়ছে। এব মূল কাবণ, 
অধিকাংশ দেশেই সংবাদগ্ত্রগুল এস্টাপিশমেট বা প্রশাসক 
মহলের সংগে তাল মিলিয়ে লাব ত্টা কনে । ফলে, সংবাদপ্নের 
স্বাধীন সত্ব আর আাগের মতো তাস্থা ও মবার্দা বগন কঃ 
এবং নিবাঁ নের মতো গুরুত্রপহর্ণ ব।াপাবেও সতাকাব জনমত 
প্রাতফলিত হয় না। 

আধ্নিকালর সংবাদপত্রে সম্পাদক ক্ুমশঃ আডালে চলে 
যাচ্ছেন এবং জনসাধারণ আব সম্পাদকদের তেমন ভাবে জানেন না। 
আমাদের দেশের স্বদেশশ যূগেব কিম্বা ব্রিটিশ গামলেব স্বাধীনতা 
আন্দোলনের সময় সম্পাদকেবা ছালন সাবশেশ্ন খ্যাতিমান । এমন 
কি, তাঁদের মধ্যে অনেকেই দেশনায়কের “দে অধিষ্ঠিত 'ছিলেন। 
মালিকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই আদশেব দ্বারা হনপ্রাণত 
ছিলেন। কিন্তূ স্বাধীনতার পব এবং মোটামুটি ভাবে বলা যেতে 
গারে যে, বিংশ শতকের মধ্য তাগ থেকে মালিকপক্ষ ক্ুমশঃ মুনাফা 
শিকারণ ব্যবসায়শীতে পরিণত হত থাকেন এবং সাংবাদিকদের অবস্থাও 
দাঁড়াপ্ন একমানত্ বেতনভোগখী কন লীন মতো।  ন্বশ্য এব 
উল্জল ব্যতিক্রম আছে । কিন্ত, সেই বাতিক্রম এত কম যে, হাতের 
আঙ্গুলে গণনা করা যায়। 

জওহরলাল নেহরুর ভামলেই আমাদের দেশে যে প্রেস 
কমিশন নিষ্্ত হয়েছিল, ভারতীয় সংবাদপন্র সম্পকে বিষ্ত ত অন-- 
সন্ধান এবং ভ্রুটিগুলির প্রাতিবিধানের জন্য সেই কামশনের তথ্য ও 
সদ্ধান্তগুলি আজও এীতহা?সিক গ্রূহথ বহন করে। সেই 
কমশনের রিপোর্টে সম্পাদকের মযার্দা বা স্টাটাস সম্পকে মম্তবা 
করা হয়েছে ৫ 
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আধুনিককালের সম্গাদাকর «দমর্যাদান এই অবনতি 
সম্ণক' প্রেস কমিশানব মন্তব্য আদৌ ভিত্তিহীন নয়। আগেকার 
দিনে সম্পাদকের নামে৯ কাগজের পরিাতিতি ছিল। কিনতু বর্তমানে 
আঁধকাংশ পাঠকই জানেন না তারা যে কাগজ প্রাতাঁদন সকালবেলা 
পড়ছেন, তার সম্পাদক কে! অবশ] এটা কেবল সম্পাদক-মালিক 
সম্পকে জন্যই ঘটেনি, এর অন্যান্য কতকগুলি গ্রূতর কারণও 
আছে। সংবাদপত্র এক্ষণে সদব্হৎ শিচ্ছেসে পারত হয়েছে, এর 
মধ্যে বহু; জাটলতা পুবেশ করেছে, বিংশ শতকের বিজ্ঞান. যন্রাশিল্প, 
শিক্ষা ও সংস্কীতর অগ্রগাতির সঙ্গে এর বোিন্রা ঘটেছে অপরিামিত। 
ফলে, আগেকার মতো কোন সম্পাদকের পক্ষেই এখন আর গোটা 
সংবাদপত্রের বিষয়কল্তর উপর নঞ্জর রাখা কিংবা একমান্ত নিজের 
দায়িত্বে সমন্ত প্ঠার মধ্যে সামঙাস্য রক্ষা করা কিদ্বা পারম্পর্য 
বিধান করা সম্ভব নয় । এজন্য দারিত্ব সহকমাঁদের মধ্যে বন্টন 
করে দেওয়া হয়েছে এবং আদর্শ নীতি মতবাদের দক থেকে এতক্ষণ 
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৫৪ 1 


গণ আন্দোৰান ৪ নংবাদপর 


গযন্ত যে সমালোটনাই আমি করে থাকি না কেন, মুস্তকম্ঠে এ 
কথাও স্বীকার না করে পাঁর না যে, আধুনিক সাংবাদিকতায় বহু 
দক্ষ সাংবাদিকের সাক্ষাৎও আমরা পাচ্ছি এবং মডার্ন জার্ালিজম 
টেকনিকের দিক থেকে আগেকার সাংবাদকতাকে বহ.দ্‌র ?পছনে 
ফেলে লে এসেছে । উৎকৃষ্ট সংবাদপত্রে কেবল সাহিত্য-প্রধান 
লেখা থাকলেই 'লেনা। জন, বিজ্ঞান রাষ্ট্রনীতি সম্পার্ক 
বিশেধজ্ঞদেরও প্রয়োজন হয়ে থাকে । এজন্য স্পেশাল ব্রোনংয়ের 

দরকার এবং এই দ্রৌনং ও বশেব জ্ঞান অজনের স:যোগ সষ্ট 
করার জন/ই 1ব*বাবদ্যালয়ের সাংবা'দকতায় এম এ ডাগ্র প্রবর্তন 
করা হয়েছে । এছাড়া মাঝে মাঝে আন্তজাীতক সোমনারেরও 
ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে । আমাদের যৌবনকালে এ সমস্ত সযোগ 

তেমন ছিল না। এজনা সময় সময় ব্যান্তগতভাবে আমি অনুভব 
কার যে. নবীনদের ত্‌লনায় আমরা সেকেলে হয়ে গেছি । আগেকার 
দিনের সমপাদক-প্রধান কাগজ যেমন আর নেই, তেমান নতুন য্‌গ 
ও জীবনের দাবী অনুসারে নতুন ধরনের সম্পাদকের বোধ হয় 

প্রয়োজন হয়েছে । এ বিষয়ে ৯৯৪৭-৪৯ সালের খোদ 'বাটিশ প্রেস 
কাঁমশনের রাগ ট- থোক সম্পাদকের মযার্দা সমকে' একাট 
তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য উল্পথ করা যেতে পারে £ 
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অর্থাৎ এ ষূগে নতূন ধরনের সংবাদপন্রের জম্ম হয়েছে । যার 

জনয নত.ন ধরনের সম্পাদকের প্রয়োজন । আরও সোজা করে বলা 

যেতে পারে যে একমার্র বাবসায়ক উদ্দেশ্য জনাপ্রয়তা বাম্ধির 

দিকে নজর রেখে যে পন্রিকা প্ররিতালিত হয়ে থাকে দেই পাকার 


সম্পাদক আর জনমত গঠনকারন সম্পাদক __এই দ:য়ের মধো প্রভাব 
প্রাতিপার্তর দিক থেকে তফাৎ ঘটবেই। যেন আমাদের দেশের 
সেকালের হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, একালের সতোম্দ্রনাথ মজ-মদার 
কিম্বা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো সম্পাদক এ যুগে আর সম্ভব 
নয়। কিন্বা প্রসহক্রমে বলা যেতে পারে যে, মহাত্মা গান্ধীর ইয়ং 
ইন্ডিয়া কিম্বা মহান বিপ্রবশ লোননের ঙম্পাদিত [15118 বা 
স্ফুলিগের মতো বিপ্রব ও গণ আন্দোলনের বাতাবাহধ কোন 
পন্রিকা আমাদের মতো বাত্তজশবণ সাংবাদিকদের পক্ষে কজ্পনা 
করাও কাঠন। কেননা আমাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন সাংবাদিকই 
সাংবাদিকতাকে শাক্ষত লোকের অন্যতম প্রধান জগীবকা অজ“নের 
পহার:পে গ্রহণ করেহেন। স:তন্বাং মিশন এখন প্রফেশনে পাবিণত। 


বিজ্ঞানের ও বিশ্বাবদযাব অগ্রগাঁতিৰ সে স্‌. সআাধৃতিক সাংবাদিকতা 
এজন্য জঁটল ও 'বাচন্র হতে বাধ্য। 
উপসংহারে একথা বলতে চাই ষে. আমরা বধসের প্রান্ত 


সীমায় পেশছেছি, আমাদের কাল উত্তীণ"-প্রায় | কিন্তু যারা তরুণ, 
যারা সাংবাদিকতায় প্রবেশ করতে চান কিংবা সদ্য সদ প্রবেশ কবে- 
ছেন তাঁদের কাছে ব্‌হৎ জীবন ও বহৎ জগৎ পড়ে আছে । আমরা 
পরাধণনতা থেকে স্বাধণনতায় প্রবেশ করেছি, কিন্ত; সেই স্বাধীনতা 
জনগণের বিপ্লাব রুপান্তারত হয়ান। ফাল শতকরা ৮৩জন মানুষ 
জশবন-যন্ত্রণায় জর | এই যন্ত্রণা খেকে তাদেরকে মযুন্ত দিতে 
হবে। বান্তুগত ভাবে আমার বিশ্বাস এযগের তনুণ সাংবাদকদের 
এবং সাহিতি ক শিল্পীদের এই বৈপ্রাবিক ব্রত গ্রহণ করতে হবে । অবশ্য 
এই পথে দ-ঃখ আছে. বিপদ আছে কিন্তু যে সমাজ ব্যবন্থায় কোটি 
কোটি মান্‌ষ বিপন্ন এবং শোষিত ও অত্যা.ারিত সেই অসংখ্য মানু- 
ষের সংগ্রামের যাঁদ সাথী আমি হতে না পার, তবে এই কলমবাজী 
কবেলাতকিণ স'ংবাদিকাদের বিদ্যা বদ্ধ তীক্ষতা ও প্রাতিভা 

একমান্র কায়েমী স্বােরাদয়ারে গাচ্ছত না রেখে আসুন আমরা 
নতুন ভারত ও নতুন সমাজ গড়ার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কাঁর। অতাতের 
মহান সাংবাদিকেরা যে এাতিহ্য সংছ্টি করেছেন, সেই এঁতিহ্যের 
মধণদা রক্ষ£ করতে হলে ভারতীয় জনগণের বিপ্লবকে ত্বরান্বিত 


করতে হবে। আমাদের লেখনী মুখে সেই বিপ্ুবের আগ্মক্ষরা মনন 
ধ্বামিত হোক, এই পুরাতন জীর্ণ সমাজের ভগ্রন্ত-প থেকে নত,নতর 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বর্ণ-সৌধ নিমিত হোক। 


॥ &৯ ॥ 
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সোমনাথ লাহিড়ী 


কমিউনিস্ট সাংবাদিকতার প্রতিহ্া ও লক্ষ্য 


পান্টি সংগঠনের শ্ততন এবং সময়ের প্রয়োস্ন অন.নায়ী 
কামউানস্ট সাংবাদিকতার বৈশি টা. লক্ষা ও পুকাতও বদলায় । 
বদলাতে হয় । 
লোনন খন বলাশাঁভক আান্দোলনেন। আদযহগ, গোপন 
অবস্থায় কাগজ শব করদলন তথন তার প্রধান লক্ষ্য ছল নানা 
ধারার সমাজতান্ত্িকদের মাধ্যে বিপ্ববী মাকসবাদের প্রাতিষ্ঠা। 
আদর্শগত বতকে র মারফং বিপ্রবী কমাঁদের সংগাঠত করা । 
কামউনিন্ট আন্দোলনে আসার পর থেকেই আমি সব সময় 
মূলত প্রচার সংগঠনের কাজ করেছি । দীঘ“কাল ধরে সংগঠনের 
'বাভন্ন ভ্তভরে যেসব কাগজ আমরা বের করোছ, যেসব কাগজ 
পরিচালনায় আমি প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছি তার কিছ;টা 
পর্যালোচনা করালে হয়ত আমার বন্তব্য ধোঝাতে সংবিধে হাবে। 
শুধুই পার্টির মুখপন্ন নয় 
কিন্তু তার আগে একটা কথা বলে রাখি, আমি "স্বাধীনতা, 


“কালান্তর'-জাতীয় সংবাদপ্রকে শ্ধু পাটির মুখপ বলে 
ঘোষণা করাকে ”ছন্দ কারনা। কারণ তাহলে প্রথমেই সংবাদ- 
পনের উাদ্দশ্য িছ:টা গণ্ডিবদ্ধ হয়ে যায়। দস্টিউঙ্গী সংকীর্ণ 
হয়ে পড়ে। দৌনিক সংবাদপন্রকে শ.ধূমাত্র সহমাতর মানংষের 
কথা ভাবলে চলবে না। নতুন মানুষকে সহমাতে টেনে আনার 
হাতিয়ার করতে হবে। তবেই কাগ্জ সংগ্ঠক হয়ে উঃবে। 
কমিউীনস্ট পাটির পাঁরগলনাধীন সংবাদপন্তকে শখধু পাটির 
মৃখপ্ত বলে চিন্তা কবা উাঁতে কিনা এ বিষয়ে আগেও বিতর্ক 
ছিল, আজও হয়ত সাছে। তা জেো'নই আমার দশর্ঘ আঁভজ্ঞতা- 
প্রসৃত মতাঁটি দ টরভাবেই বলতে চাট ষে 'পাটর মুখপ' লেবেলাট 
শ-রূতেই কাগজের [ঠীঁত্তকে সংকুচিত করে। জনমন থেকে কিছুটা 
বিচ্ছি্ করে। তাই এ ধরনের মাক ক্ষতিকর । 

আগের কাগজগদুলোর পর্যালোচনা করলে দেখা বাবে 
কমিউানস্ট আন্দোলন যখন পাটি ভ্তরে ওঠোন, মুলত এক বা 
একাধক গোচ্ণী বা ০কের ভরে রয়েছে তখনকার কাগজের লক্ষ্য 
এবং ভূমিকা পাট স্তরে উত্তরণেব সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় । চব্রন্তরে 
নানা ধারার বিপ্রবী কমাঁদের মধে মাক সবাদ বা বৈজ্ঞানিক 
সমাজতন্বের শুদ্ধতা রক্ষা, কমাঁদের সংহত করে এঁক/বধ্ধ বিপ্লবী 
পাঁটর প্রাতিষ্ার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরার কাজই থাকে 
প্রধান। কিন্তু পাটি ভ্তরে উন্নীত হলে কাগজকে গণমুখী হতে 
হয়। মূল নজর দিতে হয় গণ্তেনায় প্রবেশের পথ খোঁজার 
কাজে। শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের জীবন ও ততনাকে প্রভাবিত 
ও সংগাঁঠত করার কাজই তখন প্রধান। একাজে সাফল) না 
আনতে পারলে গণসংগঠন হিসেবে কাগজের ভূমিকা পালন সঞ্তব 
নয়। এই কাজ করতে হলে শ্রেণী স্বার্থ ও দষ্টিভঙ্গী অন্লান 
রেখেই ॥কাগজকে সরবজনবোধ) করতে হবে। কাগজ পড়াতে হবে 
ব্যাপকতর পাঠকগোম্ঠীকে। পাটি সমর্থকের গণ্ডি পৌরয়ে 
আলো'ড়ত করতে হবে জনমনাক। সন্ভা জনীপ্রয়তা নয়, প্রকৃত 
অর্থে সর্বজনগ্রাহতাই হবে দাফলোর নিরিখ । 

চাষী মজুর (১৯৩১) প্রথম কাগজ 

'স্বাধীনতা' প্রথম কাগজ নয়। আমাদের প্রথম কাগজ “চাষী 

মজর' | চাষী মজুরের চরির ছিল কিছ?টা শ্রামক কৃষক সংগঠনের 


॥ ৫৩ ॥ 


সোমানাথঃূলাহিড়ী 


। ॥ ৪ ॥ 


গণ আল্পোলন-৩ সংবাদপত্র 


গেজোটর মতো | শ্রেণী-দণ্টিভ ৭ থেকে কৃ্ক-মজ.র সংবাদ প্রকাশ 
করা এবং তার সাহায্য শ্রামক ককের মধ প্রাথথীমক সংগঠন শুরু 
করাই ছিল উদ্দেশ্য । 

স্রবতী এযার্ষে বের করা হয শাকসবাদী, মাক সপন্থী 
(১৯৩২-৩৩) নাম কয়েকাট কাগজ | তখন দেশের মধ্যে ছোট ব; 
কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন গোত্ঠস বা £.প তৈরী হয়েছে । এই ক।গজ- 
গ,লোব প্রধান লক্ষা ছিল এই সব বিচ্ছিত 22প্নে মত ও পত্রে 
বিভ্রান্তি কাটানো | স্পত্ফ.তঁতা. অর্থনণাতিবাদ এবং সন্ত্রাস- 
বাদেন প্রভাব" মত্ত কব কমিউনিস্ট নতবাদাক প্রাতিষ্ঠা করা । 
কমিউনিস্ট ভাবাগ্ কমাদর মাতা মাদশণ্গত সংগ্রাম চালিষে 

হি স.ষ্টি কবাই ছিল এই শুরন কাগজগলাব প্রধান কাজ । 
পরবতা স্তর -গণশতি (১৯৩৬৮) 

এ কাজ কবতে কনৰতে আামবা দেখলাম কিছ কমিউনিস্ট 
কম তৈবী হয়োছ। শ্রামক-কৃষক আন্দাল্নব মধ্যে আমবা 
খানিকটা প্রবেশ করাত সক্ষম হাষেছি। আদর্শগত সংগ্রামের মং 
দায় তৈবী কমাবডবা প্রতাক্ষ গণ-আন্দোলান ?নমে পড়ছেন । 
ঘান্দোলন ও সংগঠনে নতৃতব দিতে শব করেছেন | এই সময়ের 
কাগজ 'গণশান্ত' ৷ গণশান্তর পর্যায়ে শামবা জাতীয় শ্তার কাজ 
শুরু কারছি। কংগগ্রাসর ভেতাববাইরে আদর্শগত লভাই 
[ালাচ্ছি। ল্্রণী দ্টি নিয়েজাতীয় বাজনীতিতে মংশগ্রহণ 
এবং প্রভাব বিষ্ঞারই গণশান্তর-র মূল লক্ষ্য ছিল। গণশাস্তর কাল 
গর্যন্ত আমাদের সামর্থ্য ছিল সীমাবদ্ধ | বণধনর দাশগ-প্ত এবং 
দেরকমার দাস মিলে টাকা পয়সা দওয়া, তোলা থেকে প্রয়োজনে 
মোঁসন চালানা পর্যন্ত সব কাজ করতেন। ১৯৩৯-এর গোডায় 
গণশান্ত সবকাব বন্ধ করে দেয় । আমিও জেলে চলে যাই। 

“আগে চলো, 

জেল থকে বৌরায় কাগজ শুরু কবি 'আগেচলো?। 
আগে চলো-ব বিন্র গণশান্তর থেকে আলাদা হলো। তখন শ্রামক 
কৃষক আন্দোলন আমাদের প্রভাব বেটেছে। প্রাতষ্ঠা দঢ়তর 
হয়েছে। জাতীয় আ?্দালনেও আমরা গ:রযত্বপূর্ণে ভূমিকা পালন 
করছি। 'আগে চলো" সাপ্তাহকভাবে প্রকাশিত হতো । শ্রীমক 
কৃষক আন্দোলন ছাড়াও জাতীয় রাজনশীতর নানা বিষয়-_ 


তখনকার আইনসঙার কাজকর্ম, মান্তিসভার সমালোচনা এবং 
অন্যান্য বিষয় বা সাধারণ মান.ষকে উত্তেজিত করোছিল এমন সব 
কিছ; আগে লো-র পাতার স্থান পেতে লাগলো । আগে চলো 
হল গণম:খাঁ সাপ্তাহিক। ব.হত্তব পাঁরাধর আন্দোলনের কাগজ । 
মনে রাখতে হাবে এই সমরই পাটি চক্র শব থকে সম্পণেতি পাটি 
স্তবে উত্তীর্ণ হয়। আগের কাজব ফল কম বেতপ্ছ। জাতীয় 
রাজনীতির নানা ক্ষেত্রে আমবা সয় হাষ উঠোছি। এর পরই 
আবার ধর-পাকড শুরু হষ। "আপে ল্লা' 1বলাইনী হালা । 
আমরা আাতআ্াগাপন করতে বাধ্য হলাম । এই সময় আমরা 
বেআাইনী ছাগাখানা তৈবী কবে 'বলশো ওক নাগ দিয়ে বেআইনন 
কাগ্জ শুরু করি। 
বিলশেভিক'- গোপন ঙ্গান্তাহিক 

“আগে চলো” বিক্রি হত ২ হাজার | অবাক হলাম যখন বেমাইনী 
ভাবে প্রকাশিত ও প্রযারিত বলশোভিকও স্হজেই ২ হাজাব বিক্লি 
হতে লাগলো । তখন সাম্রাজ্যবাদী ন্াস প্রবল । বেআইনী 
কাগজ বাখার ঝি যথেষট। তা সৰ্েও এলশোভকেব প্রার 
বাড়তে লাগলো । বলশোভক-এর জনাঁয়তা ছল বিশেষত যুধ- 
সমাজের মধ্যে। স্কুলে কালেজে 'বলশোভিক' দ্র“ত ছা য়েপংলো। 
১৯৪০, তাই এই কাগজেব মূল উপজশীবা ছিল সাম্রাজাবাদী য-দ্ধেব 
বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন। সম্তাসৈর ঝুকি ছাডাও এধরানেব 
বেআইনশ কাগজ চালানার খরচ ছিল অনেক । আমবা ৫ হাজার 
টাকা তোলার ডাক দিলাম । অবাক হলাম- এক মাসের মধ্য ৭ 
হাজার টাকা উঠে গেলা । বলশোঁওক জনাপ্রয় হয়োছল । কারণ. 
যুদ্ধের অত্যাচার ও ষ্যম্ধবিরোধী লডাইয়ের খবর বলশোভকই 
নিভাকভাবে ছাপতো। জাতীয়তাবাদী কাগজগহলার ওপব ছিল 
একাঁদকে সরকারী চাপ অন্যাদকে বিভ্রান্তি বলশোভকের 
জনাপ্রয়তা এবং বলশেভিকের সমর্থনে সংগঠন প্রমাণ করল আমরা 
জনসাধারণের অব্ন্ত ইচ্ছাকে রূপ দিতে পেরোছ। সেই জন্যই 
প্রীতকুলতা কাটিয়ে টাকা সংগ্রহ করা এবং বিরুতে সাফলালাভ 


ছি। 
রা 'জনগ্ুদ্ধ'_গণ সাগাহিক 


এর পরই এসে গেলো £৪২ সাল। সোভিয়েত আব্রমণের 


সোমনাথ লাহিড়ী 


গণ আন্দোলন ও সংবাদপন্ 


ফলে আমানের কাছে ব:খ্ের প্রকাত বদলে গেছে । আমরা 
জনযদ্ধের নীতি গ্রহণ করেছি। তখনকার কাগজ হল 'জনয-দ্ধ”। 
আম ছাণ্ডা পেলাম ১৯৪২-এর সেপ্টেম্ববে | আইনী সুবিধার জন্য 
তখনকার এম এল এ বঙ্কিম মুখান্জর নাম সম্পাদক হিসাবে রেখে 
জনযুদ্ধ বের কনা হল। জনযম্ধের সময় পাটির লাইন ছিল 
যুদ্ধ প্র্ণ্টোকে যতদুর সম্ভব সমর্থন কর। যেখানেই প্রয়োজন 
লড়াই কর' জনষুদ্ধের প্রসার ছাডাও এই কাগজের একাট নতুনত্ব 
ছিল এক্সপোজার ম.লক লেখা । যুদ্ধকালীন অকন্থায় বেড়ে গঠা 
সবরকম দুনশীতর মহাখাশ খুলে দেওয়ার কাজে আমরা নিভীকি- 
ভাবে নতৃন পথ দেখিয়োছি। সাধারণ মানহষের মধ্যে আমাদের 
মূল রাজনৈতিক লাইন য.দ্ধে সমর্থন মোটেই জনাপ্রয় ছিল না। 
তবু দুনাঁতির বিরুদ্ধে আমাদের লেখা এবং কাজ সংকীর্ণতার 
গণ্ডি পৌরয়ে জনসাধারণের কাছে নিয়ে গেলো । রাজনৈতিক 
মতের জন্য 'দেশাদ্রাহী” বলে চিহ্ত হয়েও আমাদের সাপ্তাহিক 
২০ হাজার বিক্রি হতে লাগলো । তখন ২০ হাজার 'বাক্ি সাপ্তাহিক 
আর একটিও ছিল কিনা সন্দেহ । 'জনযূদ্ধ' প্রকৃত তথেই গণ- 
সাষ্তাহিক হতে পারুলা। মৃলনীতিতে আমরা অবিচল থেকেও 
জনয-ম্ধের পাতায় সাম্রাজ্যবাদ ও দেশশ শোষকদের অন্যায় অত্যা- 
চারের বিরদ্ধে সাধারণ মানহৃষের কণ্ট ও প্রাতিবাদকে ভাষা দিতে 
পেরেছিলাম । এই সময় সম্পূর্ণ প্রাতিকুল আবহাওয়ায় আমাদের 
কর্মী ও সংগঠকরা যে অসাধারণ নিষ্ঠা, মনোবল নিয়ে কাজ করে- 
ছিলেন তা ভোলার নয়। শুধু বিক্রিই নয়, এই সময়ই আমরা 
টাকাও তুলাছি প্রচুর । 
প্বাধীনতা'- প্রথম দৈনিক 

'জনষম্ধে'র সাফালা অন:প্রাণিত হায়েই আমরা দৈনিক 
স্বাধশনতা'র কথা ভাবাত পাবাছিলাম (১৯৪৫ ভিসম্বর)। জনয,দ্ধই 
স্বাধীনতায় র-পান্তাঁরত হল । 1দোশের রাজনোতক পট পরিবর্তন 
শুরু তায় পিছে । যদ্ধোত্তর বিদ্রোহের মেজাজ ফুটে উঠাছে। 
জনযদ্ধের থোক একটা তৈরী টীম আমরা পেয়োছ। সৌভাগ্যক্রমে 
পার্টির কমাঁটর মধেযই এমন বেশ কয়েকজন ছিলেন যাঁরা সাংবাদি- 
কতায় না হলেও অন্য মাধ্যমের লেখক । দৈনিক কাগজের অভিজ্ঞতা 
এক নপন চকুবতাঁ ও স্মকুমার মিত্র ছাড়া আমাদের মধ্যে কারুর 


ছিল না। পরশীক্ষত লেখক-বৃদ্ধিজীবী কমরেডরা ছাড়াও বেশ 
[িছ7 আনকোরা কমণঁও উৎসাহের সঙ্গে এসে জড়া হলেন স্বাধীনতার 
কাজে। আমরা সে সময়কার স্বাধীনতার কর্মীরা গর্ব করতে পাঁরি 
যে অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা স্বাধীনতাকে সকলের কাছে জরুরী 
এবং আত প্রায়োজনীয় করে তুলতে পেরোছিলাম ৷ সমন্তড বিরোধশ 
শান্তর আরুমণ ও কুৎসার যোগ্য জবাব দেবার শাল্ত ও মত্মপ্রতায় 
অর্জন করতে পোরোছিলাম । পাটি কমর ও সংগ্রামী মানুষের মধ্যে 
সে বি*বাসকে ছাঁড়য়ে দিতে পেরেছিলাম । 

স্বাধীনতাকে শ্রেষ্ঠ অর্থেই একটা সার্বজনীন সংবাদপত্র 
করে তুলতে পেরেছিলাম। এ সার্বজনীনতা কিন্তু শ্রেণীস্বার্থ 
ক্ষু*ণ করে বা শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করে অর্জন করা হয়নি । 
তাকে শানিত ও তীরতর কাবেই কতা সপ্তব হয়োছিল। শোধিত 
সংগ্রামী মানুষের সসথ নে আমাদের গভীর আস্া থেকেহ আমরা 
তখন শ্রেণশীবাবাধী সমস্ত বিজ্ঞাপন দিনের পর দন প্রত্যাখ্যান 
করোছ। 


8৫৭ ॥ 


বাগ থেকে গণ আন্দোলন 


সংবাদপত্রের সাফল্য আমাদের গণ-আন্দোলনকে দ্রুত প্রসারে 
সাহায্য করল। য্াদ্ধান্তর গণ-আন্দোলনের উঠাতি জোয়ারে পাটি 
ও লাল নাণ্ডা সবন্ প্রোথিত হতে শুরু করল। কাগজ ছাঁডয়ে 
দিল পাটিকে সারা বাংলায়_-কলে কারখানা, আঁফসে আদালতে, 
খোত-খামারে | 
কামউানস্টাদের কাগজকে শ্রেণ-আনগত্যের গা্ড আতিক্ম 
করে সর্বজনীন হতেই হবে । 
সাধারণ মানুষ ষখন নিজেদের কাগজ মনে করে নানা প্রান্ত 
থেকে খবর, রিপোর্টিং লেখা 'নয়ে হাজির হবে তখনই হবে কাগজের 
সাফলা। পাটির কাগজ যখন জনসাধারণের মধ্যে ছাড়িয়ে গড়ে 
জনচেতনাকে রূপান্তরের ক্ষমতা অর্জন করবে, শ্রেণীশরুদের 
বিশাল প্রচার অস্ের ম]খোমহীথ সমান দাপটের সঙ্গে রুখে দাঁড়াতে 
পারবে তখনই হবে কামউানস্ট সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার সাফল্য । 
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বর ০১০০৩ 


শোষিত বাণ্টিত মানুষের রাজনোতিক চেতনা বাদই বিঃ 
সাধনের মল কথা । জনগণের অংশ গ্রহণ বাতীত কোন বিপ্রৎ 
সার্থকভাবে রূপায়িত হয় না। মানব সমাজে আজ পর্যন্ত যতগ্া 
বিপ্লব সাধিত হয়েছে তার প্রত্যেকাঁটতেই জনসাধারণের ভুমং 
অর্থাৎ সক্রিয় অংশ গ্রহণই ছিল প্রধান শান্ত । দাসপ্রথা, সামন্ততন্‌ 
রাজতন্্র- সব কিছুকেই বিপ্লবের মাধ্যমে উৎখাত করে ধনত, 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । আবার ধনতন্দের অবসানের উপর গড়ে উঠ 
সমাজতন্ম | তার জন্যও চাই সবহারা বিপ্রব। 

এমনাক সমাজের অর্থনোতিক 'ভাত্তর আমূল পাঁরবর্তনে 
জনা যেমন বিপ্লব দরকার, তেমনি যুগে যুগে তার উপরিকাঠামে 
গুলির পারবর্তনের জন্যও বিপ্রবের প্রয়োজন হয়। শিল্প বিপ্ন 
কষ বিপ্লব, সাংস্কাতিক বিপ্লব, সবেপিরি সামাজিক বিপ্লব-_এ ঈ 


[কছুরই দাফল্য আঁজত হয়েছে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে। কোন ব্যা 
ব্ান্তগত ভাবে একটা বৈজ্ঞানক তর আকিকার করতে পারে, 


একটা নতদুন সমাক্কের অগ্রগাঁতর পথ অর্থবা উৎপাদন বদ্ধির নতুন 
যান্রিক পদ্ধাত আঁবস্কার করতে পারেন। কিন্তু সে অধিকার 
মুল হশন হয়ে পা'ড় যাদ তা জনগণের মধ্যে প্রনারত না হয়, যাঁদ 
তা বাস্তবে রূপ পারগ্রহ না করে। 

কার্ল মার্স তাই বালাছিলেন _মাক-সবাদ রাষ্ট্র ও সমাজের 
ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক মতবাদ | কিন্তু এটা একটা শূহ্ক তত্ব কথা নয়, 
জনগণের বান্তব জীবন তাকে প্রয়োগ করতে হবে (নট এ ভগম্া 
বাট এ গাইড ট্রু জাকশান)। তাই মুলকথা জনগণের সঙ্গে নিবিড় 
সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে হাবে রাষ্ট্র বিজ্ঞানর মূল বন্তব্গুলিকে। 
জনগণকে বঝতে হবে, বোঝাতে হবে প্রকীতি বিজ্ঞান, নাম্ট্র বিজ্ঞান 
ও সমাজ “বজ্ঞাল তথা সমাজ পরিবর্তনের ধারার প্রধান প্রধান 
বিষয়গুলি । শ্রমশন্তির বিনিময়ে যে উৎপাদন শ্রমিক করছে তার 
থেকে মূল্য চুরি করছে মালিক । অথাৎ উদ্ধ শু মূল্যের আবিস্কার না 
হলে শোষণের মল কথাটাই শ্রমিকশ্রেণণ বা লশাষিত মানুষ কোনাদন 
অনুধাবন করতে গাবতেন না। তানা হলে শোষক শ্রেণীকে 
উৎখাত করার ও নতুন সমাজ (সমাজতম্দ। প্রতিষ্ঠা করার আগ্রহ 
ওবৈপ্রাবক প্রবণতা কোনাঁদনই শোমিত জনগণের মধ্যে জাগ্রত 
হত না। 

লেনিনের কথায়--যারা লেখাপড়া শেখে নি, যারা বই পর্ন 
পড়তে পারে না, যারা সমাজ বিবর্তন ও সমাজবিপ্রব সম্পর্কে কোন 
ধারণাই করতে পারে না, তাদের কাছে সমাজতন্বর বাণ পেশীছে 
দেবে বাদ্ধিজীবী শিক্ষিত সম্প্রদায় । 

শোষক শ্রেণট, বুজেয়ারা এবং তারও আগে রাজতন্ত্রী ও 
সামন্তবাদীরা সংবাদ প্রচার করাব নানা পদ্ধাতি বের করোছল। 
পুন্তক ও সংবাদপন্র প্রকাশ ও প্রচার ছাড়া প্রাতাট রাজসভায়্ বন্তৃতা, 
গান, তদানীন্তন বিদ্বান ও পান্ডিত ব্যক্তাদের নিয়ে পরিষদ গঠন 
প্রভাঁতর মাধ্যমে তাঁদের পক্ষে প্রচার ধারা ব্যাপকভাবে জনগণের 
মধ্যে ছড়িয়ে দতেন। পরবতাঁ যুগে ধনতন্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, 
শিজ্প বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মদূ্ণষন্তর ও মুদ্রণ শিষ্প বিকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে সংবাদপর ও পদ্ভ্রক প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা কনগুণ বাধ 
পায়। ব্ধটশ আমাদের দেশে এসে সঙ্গে সঙ্গে শুর; করে মুদ্রণ 
বকা (কেরা -মার্শমাযানের যুগ )। দিগদর্শন, সমাচার দর্পণ, 
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গণ আন্দোলন ও সংবাদপত্র 


সংবাদ প্রঠাকর প্রভাত প্র পান্রকা প্রকাশের কাজ শর, হয়ে যায় । 
তারও মাগে কার্ল মাক্স-এঙ্গেলসের প্বসরী নিৎসে. 
হেগেল, দান্তে, উলস্টয়, রবাট” আওয়েন প্রমণথের যুগে সংবাদপনের 
মাধ্যমে: তাদের দার্শনক ও রাষ্ট্রনীতিত্ন আবিস্কারগ-লি 
প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হায়ছে। তারও আগের ইতিহাস (অর্থাৎ 
আযরিম্টোটলের যুগ) বর্ণনা করা এ প্রবন্ধের পাঁরাঁধর বাইরে । 
যাই হোক, এটা সকলেই জানেন ধে কাল“ মাক“স যাঁদ নিউ ইয়ক 
ইমস বা রাঃ নৎসে জিটুং প্রভৃতি পান্রকায় প্রবন্ধ প্রকাশের সুযোগ 
না পেতেন তা হাল বত'মান কালের বিরাট সমাজ-বিপ্রবের অগ্রগতি 
সম্ভব হতাক? বটিশ মিউাজয়মে বসে কাল" মাকস দিনেগ পর 
দিন সংবাদ পন্রাদ যাঁদ পাঠ করার সুযোগ না পেতেন তাহলে তাঁর 
অমল) গ্রহগলি কি রাত হতো? তান কি ভারতের সিপাহী 
বিদ্রোহের মধ্যে প্রথম জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের উ/ন্ময 
দেখতে পোতেন এবং ভারত প্রসক্ষে তাঁর বৈজ্ঞানিক স্বচ্ছ দ-স্টিভাি 
প্রকাশ কর যেত গারাতিন? সংবাদ, পুস্তক ও সংবাদপান্রর মূল্য 
এখানেই । বেজ্ঞানিক ও কলা বিষয়ক অনুশীলন ও পর্যালাস্না, 
নব নব আবার প্রথমেই প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে । যেকোন 
[বিষয় জনগণের মানস-জগতে 'চিন্তাক্ষেত্রে প্রবেশ করাবার একমান্র 
পদ্ধাত হল পুজ্তক রচনা ও সংবাদপত্র প্রকাশ। বতমান যুগে 
মানব সমাজের সভ্যতার অগ্রগাতির সাথে সাথে একথাটা আর ব্যাখ্যা 
করার প্রায়োজন হয় না। বর্তমান বিশ্বে সংস্কীত ও শিক্ষার মান 
কোন দোশে কতদ:র উীদ্ধে বা নীচে তার যাচাই হয় সেই সেই দেশে 
পল্প পাকার, ম)াগাঁজানর ও সাহিত্যের সংখ্যা এবং প্রকারভেদ কি 
ধরণের তার বসারের মধ্য দিয়ে | কিন্ত প্রশ্ন হল-_এই সংবাদপত্র 
কার স্বার্থে কোন উদ্দেশ্যে প্রকাশিত ও প্রসারিত হবে। 
এখনই মূল প্রশ্ন | 
স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে এই পরীক্ষা আমাদের দেশের 
শাক্ষত বদ্ধজশীবী সম্প্রদায়কে দিতে হায়েছে। সংবাদপন্ন প্রকাশ 
ও রাজন্রোহমলক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য ভারতের প্রাতোকটি প্রদেশে 
বহু সম্পাদক ও লেখককে ব'টিশের রাজরোষে পড়তে হয়েছে। 
কারাগারের অন্তরালে তাঁদের বছরের পর বছর কাটাতে হয়েছে। 
কি গান্ধশবাদী রাজনশীত, কি বিস্লববাদী (ইংরেজরা একে সম্পাস- 


বাদ আখ্যা দিত ) র'জনী?তি, ক শ্রমক-কৃষক 'মান্দোলনের 
রাজনশাতি, ?ক সমাজতন্ত্বানদর রাজনশীতি _সব'ক্ষোত্রঃ লংবাদ 


পরের মাধামাক ববেহার করতে হায়োছে । 

বত'মান যাগ দ্বদ্ব চালছে সংবাদশানরর ভীমিকা নায় । কার 
স্বাথে লিখব-এ প্রশ্নাকে কোনমাতে* এাঁতয়ে যাওয়া মাবে না। 
লেখার মধ্য দায় একটা রাজনীতি? আভাস থাকাতি বাধা ' 1ঞ্তা 
জগত 7থাক যা বেরয় তা সমাজ ও রাজনশীতিব সম" কক 7খাকে 
বিচ্ছিমন কিছ ভাত পান না। এই দণণ্টভীঙ্গীট ' লিংকান করার 
জনাই কমাবড ?লানন “কি করাত হার” “ক্তাকে মল লাল কায়কটি 
কথা বাল ?গছন। তিনি লিখাছন £ একমান্র বিকল্রশা হলো -হয় 
বুজেয়া (শাক শ্রেণণ) অথবা সমাজবাদশাদর তত্ত ল দাদর্শ। 
তৃতীয় পন্থা ?নই। কারণ মানব সমাজ “তৃতীয় তন্ত লা শাদর্শ” 
বালে কিছ তৈরী কবে নি। উপরঞ্ত [শ্রণীবিউন্ত সমাজ ৮ শ্রেণী 
অথবা শেণীর উত্ধে বাল কোন আদশ* থাকাতি* “াব না। সৃতবাং 
সমাজতান্ত্রিক আদর্শাকে একটু ছোট কার 7দখাল -থ হল “জারা 
শোষক শ্রণশর তাদশ ও তন্বাক শক্তিশালী কলা । 

লেনিন শ্রীমক [শ্রণীকে বিগ্লপ্বর উপযোগী নান শিক্ষিত 
করার জন্য তা'দর মাধা বাজনীতি নায় যাবার প্রধন ভাদল সা” 
উত্বাপন করালন। শুধু অর্থনশীতিক দাবদাওয়াব উ ক স*ঠামাকে 
অর্থনীতিবাদের গণ্ডিতি আবদ্ধ বাখল (লাব না, বাজনীতি 
'দাতে হাব। 

তান লিখালেন £ এখন জারইয়া এবং ইসকা অর্থনীতিবাদের 
বিরদ্ধে আক্রমণ শুরু করার সাদ সঙ্গে সবাই বল্লেন তিক কথা চিক 
কথা | কিন্তু সবই আনুষ্ঠানিকভাবে, প্রকৃত গুস্ভাবে এই সংবাদপান্নের 
প্রবন্ধগুলির বন্তব্য কি বাস্তব ক্ষেত্র প্রায়াগ করা হচ্ছে? রাজ- 
নীতিক শিক্ষার অর্থ কি ? " শ্রমিকরা রাজনৈতিক গাবে অতাচারিত 
নাম্পোধত একথা বলাটাই যাথ্ট নয়। জশবন-জীবিকায, কাজ 
কর্মে, শিনপ-কারখানার জীবান, পৌর জশীবানে, ব্যন্তিগত ও 
পারিবারিক জঈবনে, ধমাঁর়ি জীবান, বৈজ্ঞানিক জীবান- প্রাতাট 
ক্ষেত্র শ্রামকদ্গের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত ও বৃদ্ধি করতে না 
পারলে আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করতে পারলাম না-_এটা 
ভাল কার বুঝতে হাবে। (কি করতে হবে, প.2 ৫৩) 


॥ ৬১ 


2107115081৩ 81৮04 


৬২ ॥ 


গণ আন্দোলন ও দংবাদপল্ন 


আরো স্বচ্ছ ও সংস্পন্ট ভাষায় লোৌনন লিখেছেন- সংবাদ- 
পল্প শুধ- প্রচারক নয়, সমন্টিগতভাবে পত্রিকা সংগঠকের কাজ করে। 
পাণ্রিকা প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে শ্রামকদের সংগঠন শর হয় ও 
মজব-ত হয় । সংবাদপত্র ব্যাতিরেকে শ্রামক-কৃষক শোধিত জনগণের 
কাছে সমাজতন্ব্ের পন্তবাকে নিয়ে যাবে? যে কোন রাজনোতিক দল 
প্রাতগ্ঠাত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে একটা সংবাদপত্র প্রকাশ করতেই 
হয়। তার মতামত. তার বন্তবা, তার আদর্শ প্রচারের দ্বিতীয় পন্থা 


নেই। 
শোষকশ্রেণী ব্‌হং সংবাদপত্র এবং সরকার-পুষ্ট রোডও- 


টোলাভশানের মাধ্যম 'দিবারান্ন তাদের আদর্শ, তাদের কর্মধারা ও 
প্রাতিপক্ষব বিরধদ্ধ অপপ্রচার চালায়ে যাচ্ছে। মাকর্সবাদ তত্বে 
বলা হয়েছে-বুূজেয়া শাসন ও শোষণ বজায় রাখার যে কয়াট 
স্তম্ভ আছে তার মধ্যে সংবাদপত্র প্রচার মাধ্যমাঁট অত্যন্ত শান্তশালশ 
স্তদ্ভ। অন্যগুলি হল পুলিশ-সৈনা-কোর্ট-আদালত ও অন্যান্য 
নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা । সংবাদপন্ন একট প্রধান ভ্তম্ভ যেমন 
শোষক শ্রেণব, তেমান শ্রমজীবী মানুষেরও বি্লব সংগঠিত করার 
একা প্রধান মাধাম সংবাদপন্ন। একযোগে সংবাদপন্রকে কেন্দ্র 
করেই শ্রমিকরা বাস্ততে. কৃষকরা গ্রামে, নারীরা বাঁড় ও মহল্লায়, 
সৈনারা ব্যারাকে মধ্যাবত্ত ছান্র যুব শিক্ষক ও জন্যন্য পেশায় নিযু্ত 
মানুষ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে, নিজেদের সংগঠিত করে এবং রাজ- 
নৌতিক আলাপ ভালাচনা চালায়। আর এই ভাবেই গডে ওঠে 
বিশ্লাবের 'বাভিন্ব 7কন্দ্ু। 

আশী বছর পূর্বে কমরেড লেনিন যা লাখ গেছেন তা আজ 
যেন মনে হয় আমাদের আজাকের অবস্থা ও কথা মনন রোখই 'তাঁন 
একথা লাখোছালন। তিনি লিখোঁছলেন__একখানা পান্রকা বিলি 
করার কাজটুকুর মাধ্যমেহ মানাষের সঙ্গে আমরা যোগসত্র স্থাপন 
করতে পারি--প্রকৃত যোগাযোগ স্থাপিত হয়। নিয়মিত পাকা 
প্রকাশ করে, মাসে মাসে দু-চার মাস অন্তর একবার করে প্রকাশ করা 
নয়-_নিয়মিত, সত্যই প্রকৃতঅর্থে সংবাদপন্র, প্রকাশ করতে হবে এবং 
তাই নিয়ে ষেতে হবে মান*যের কাছে। সংবাদপত্র বিতরণের মাধ্যমে 
রাজনোতিক মতাঁবনিময়, আলো! না তস্তব হয়। অভিজ্ঞতার বিনিময় 
হয়। একটাজায়গার সাফল্য তন্য জায়গার মান.ষকে উৎসাহিত 


করবে। স্থানীয় ও আণ্চলিক কাজকর্ম অনেক বেশী সম.ঘ্ধ হবে, 
বর্তমানের চেয়ে অনেক ধরণের কাজ করায় উৎসাহ আসবে । সারা 
দেশের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক স্বরুপ উদঘাটনের (শাসক শ্রেণীর) 
ঘটনাবলণ শ্রমিকদের মনের ও চিন্তার খোরাক জোগাবে। সমন্ত 
শিল্পের শ্রামকদের মধ্যে সমস্ত শ্তরের বিকাশের সময় ঘটনা ও তথ্য 
পেলে শ্রামকরা কথা বলার, আলোচনা করার মাল মসলা পাবে। 
জনগণের পক্ষে কথাবার্তা বলার সযোগ বাড়বে, সরকার পক্ষের 
নির্লষ্জ অসত্য প্রচারের স্বরুপ প্রকাশ করে দিতে তারা সক্ষম হবে। 

গুধ- লিখিত বন্তব্য বা তন্বগত কথা নয়, বাস্তব আভজ্ঞতায় 
দনিয়ার সমন্ত শ্রেণীর মানুষই দেখোছিল- সংবাদপন্র ব্যতিরেকে 
কোন বিস্লব বা প্রতাব্লব কোনটাই সম্ভব নয়। বিস্লবীরা 
অবশ্যই বিপ্লবের প্রন্ততিই করবেন। তাই বিশ্লবী সংগঠনের 
অন্যতম প্রধান ও প্রাথামক কর্তব্য নিয়মিত ভাবে একাঁট সংবাদপন্ন 
প্রকাশ করা। 


॥ ৬৩ & 


210) 21528 


স.কুমার মন্ত্র 


ভারতবষের সংব।দপন্রে র প্রথম শতবর্ষ (১৭৮০-১৮৮০) 


পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজ বাঁণাকর মানদণ্ড যখন 
রাজদণ্ডে পারণত হল তারপর থেকেই গড়ে উঠতে শুরু করোছল 
ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদের ভিত যার ফলে ভারতবষের পঃরাতন সমাজ- 
ব্যবস্থা ধসে পড়তে থাকল । এভাবেই ভারতবর্ষে পঃীজবাদী 
ব্যবস্থার ভিত গড়ে ওঠে । আর এই কময়েই দেখা দেয় বিদেশী 
শাসক-গোজ্জটীর মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ। হিকি সাহেবের বেঙ্গল 
গেজেট" এরই ফল। 

ভারতবর্ষ তথা বাংলার সংবাদপন্রের ইতিহাসে [হাক 
সাহেবের বেল গেজেট? প্রথম মুদ্রিত পন্িকার সম্মান পেলেও 
সৌঁদন ভারতীয় জনগণের ঞনাক উদীয়মান ভারতীয় শাক্ষত 
শ্রেণীর সঙ্গে এই পান্ুকা অথবা পরে প্রকাশিত একাধিক ইংরাজী 
পাকার কোন যোগ ছিল না এবং ভারতীয় জনগণের আশা 
আকাঙ্ক্ষা ও সখ-দ7খৈর কোন পরিচয়ও এই সব শ্বেতাঙ্গ 
পারচালিত পত্রিকায় পাওয়া যেত না। তবে এইসব পর্িকা দেখেই 


শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে পান্রকা সম্বন্ধে একটা ধারণা গে ওঠে । 
শ্রীরামপঃরের ব্যাপটিস্ট মিশনের পান্রীরাই প্রথম বাংলা 
কাগজ বের করে শিক্ষিত বাঙালশদের মনে সাড়া জাগান। 
গঙ্গাকিশোর ভট্টাণাষের বাঙ্গাল গেজোঁট”, “সমাগার দর্পণে'র 
সমসামায়ক প্রথম বাঙালশ পাঁরালিত পান্কা | মান্র এক বছর 
গান্নিকাট 'টিকোছিল । এর কোন সংখ্যা পাওয়া যায় নি। 
নতুন সমাজ বাবস্থা (যতই অসম্পূর্ণ হোক) বাংলা দেশে 
এক নতুন জীবনের আলোড়ন তোলে । শিক্ষিত শ্রেণী নতুন 
ভাবাদর্শে অন:প্রাণিত হায় ইংল॥ান্ডের অনঃকরণে দেশকে নতুন 
করে গড়ে তুলাতি উদেঠাগী হন। কিন্ত; স্বাতাবিক ভাবেই তাঁদের 
মধ্যে মতাববোধ দেখা দেয়। সনাতন সমাজাকে পা*ত্য প্রভাব 
থেকে মনন্ত রাখার জন। শাক্ষতশ্রেণির একাংশ উঠে গডে লেগে 
যান। অপরদকে রক্ষণশীলতার বিবুদ্ধে যদ্ধ ঘোষণা করেন 
শিক্ষিত শ্রেণীর মপ্রাংশ। উওয় পক্ষই ছিলেন বিদেশী কর্তুপক্ষের 
অনুগত, কিন্ত কমে এ লান:তে। ফাটল ধবে। 
রাজা রামমোহন বায় একাদাকে পাদ্রীদের ধমন্তিব আন্দোলন 
রূখবার জন্য পাদ্ৰীদেব প্রচারের মসারতা ও হি'দু ধর্মের শ্রেচ্ঠত 
প্রমাণের স্টো কাতথাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দ; সমাজের 
দুন্শীত ও কু-সংস্কাবেত্ বিরদ্ধে আন্দোলন চালান । রক্ষণশীল 
দর্লও আন্দোলানে নেমে পড়েন। এর ফলে “সম্বাদ কৌমুদখ,, 
“বঙ্গদত” সমাচার চশ্দ্রিকা? “সংবাদ প্রভাকর' প্রভৃতি সাপ্তাহিক 
পান্রকা আত্মপ্রকাশ করে। এগুলির মধ্যে ঈ*বর গুপ্ত সম্পাদিত 
সংবাদ প্রভাকর' প্রথম বাংলা দৈনিকরুপে আত্মপ্রকাশ করে ১৮৩৯ 
সালের ১৪ জুন। “সংবাদ প্রভাকর' ও সংবাদ পৃণশচন্দ্রোদয়' 
সেকালের সব্য়ে দীঘস্থায়ী বাংলা কাগজ । প্রথমটি প্রায় ৫৩ 
এবং দ্বিতীঘশীয়াট ৭৩ বছর 'টিকোছিল। এ সব কাগজে সামাজিক 
প্রথার পক্ষে বিপক্ষে লেখালোখ হোত, সরকাবের বিভিন বাবস্থার 
সমালোচনা-কখনও কখনও করা হোত। তবে প্রগতিশীল ও রক্ষণ- 
শীল উভয় পক্ষই কোম্পানির শাসানের সমর্থক ছিলেন । রামামোহন 
রায় নত,ন মধ্য শ্রেণীর উন্ভবে যখন উল্লসিত এবং তাঁর একেশ্বরবাদ 
প্রসারের জন্য প্রতিষ্ঠিত ধর্মসভা যখন ব্রাহয ধর্মে পরিণত হতে 
চলেছে তখন সনাতনপঞ্থী ও প্রগতিপন্থদের ল.ই-এর আসর হয়ে 


॥ ৬৬ ॥ 


০৩ ০1৯৯ 


৬৬ ॥ 


গণ আন্দোলন ও পংবাদপন্র 


দাঁড়ায় উডয় পক্ষের সংবাদপত্রগূলি | এ সময় একাধিক বাংলা 
দৈনিক প্রকাশিত হয়েছিল । 

কোম্পানির শাসন ও শোবণ যে সারা দেশকে বারন্দের 
শপে পরিণত ১করেছে এ সম্বন্ধে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোন 
চেতনাই ছিল না। তাই ৯৮৫৭ সালের ভারতীয় মহাঁবিদ্রোহের 
প্র-প্ড বিস্ফোরণ তাঁদের শঃঙ্কত ও বিচলিত করে তোলে। 

শাক্ষিত মধধাবত্ত শ্রেণী খন কোম্পানী-রাজ্যের অনাচার- 
আচারের সমালো.না শ.রু করেছেন -এমন কি প্রাতবাদ জানাতেও 
দ্বিধা করছেন না তখন শাসকগোম্ঠ দেশীয় সংবাদপত্রের 
কন্ঠরোধ করার উদ্দেশ্যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন । 

এরই প্রতিবাদে রামমোহন রায় তাঁর ফারসী ভাষায় প্রকাশিত 
“মনীরৎ-উল-মাখবার" পান্রকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়ার আগে 
এক স্মরণণয় প্রবন্ধ প্রকাশ করোছিলেন। 

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণনর মধ্যে বখন ওসন্তোষ পহঞ্জীভূত ঠিক 
তখনই মহাবিদ্রোহের আগ.ন জঙলে ওঠে! 

এ₹ দাবানল মধ্যাবত্ত শ্রেণীর কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত 
ছিল। তাং তাঁরা তাঁদের পারচালিত সংবাদপত্র ও সামায়ক 
পান্রকাগীলকে কোম্পানীর প্রত আনগতা প্রকাশে উঠে পড়ে 
লেগে যান। 

কিন্তু ভারতীয় মহাবাদ্রোহ তো শধু অপমানিত ও বণ্টিত 
রাজা রাজাদের, শুধু বিক্ষুব্ধ সপাইদের বিদ্রোহ ছিল না, 
ভারতীয় মহাবিদ্রোহ ছিল লক্ষ লক্ষ বাত কৃষক ও কারিগরের 
বিদ্রোহ । সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এই মহাঁবাদ্রোহ তার দান রেখে 
গেল। 

ভারতীয় মহাবাদ্রাহের নেতাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক 
বুদ্ধিজীবী ছিলেন। এখদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন 
আজিম উল্লো। ইনি ছিলেন মহাবিদ্রোহের মন্তিচ্স্বরূপ | 
আজিম উল্লা ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা জানতেন এবং ইয়োরোপে 
বেশ কিছুকাল বাস করে তিনি মাধুনিক জঈবন সম্পকেও 
ওয়াকিবহাল হন । 

আজিম উল্লা প্রচার মাধামের গুরুত্ব উপ্লাব্ধ করে 
মক্তকামী ভারতীয়দের মুখপর স্বরূপ “পায়ম-ই-আজাদ*” 


নামে একাট পান্রকা প্রকাশ করেন। জি টি ম্যাঁলসন সম্পাঁদত 
“দ্য রেড প্যামফ্রেট” গ্রন্থের অন্তর্ভন্ত এই পান্রকার একাঁট 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে অনুবাদ থেকে “পায়ম-ই-আজাদীর” 
দ স্টিভাঙ্গর পাঁরচয় পাওয়া যায়। এর কিছ-টা অংশের অন:বাদ 
নশচে দেওয়া হলো । 

“ভারতবাসীগণ ! বহুদিন থেকে যার প্রতীক্ষায় ছিলাম 
স্বাধীনতার সেই পবিত্র মুহূর্ত সমাগত । হিন্দক্ঞানবাসীরা 
এতাঁদন প্রব্িত হচ্ছিল এবং তারা নীজেদের তরবার দিয়ে 
নিজেদেরই গলা কাটাছল। এবার আমাদের দেশ বিক্লয়ের 
প্রারশ্চস্ত করা উচিত। ইংরাজরা এখনও তাদের পুরাতন 
ধেকাবাজী কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে। তারা হিন্দুকে 
মুসলমানের বিরুদ্ধে এবং মুসলমানকে হিন্দুর বিরুদ্ধে উসকে 
দেওয়ার চেষ্টা করবে । 

কিন্তু ভাইসব, তাদের হাতে ও ফাদে পা দেবেন না। 
হিন্দু ও মুসলমান ভাইসব, আপনাদের ছোটখাট পার্থক্য ভূলে 
যান এবং ষদ্দ্ধক্ষেত্রে একটি পতাকার তলে সমবেত হোন। যে 
ব্যান্ত এই জাতীয় যুদ্ধের বিরোধিতা করবে সে নিজের পায়ে নিজে 
কুঠারঘাত করবে, আত্মহত্যার মদ্যপানে লিপ্ত হবে।” 

“পায়ম-ই-আজাদী”র আহবান বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। 
তাই যুদ্ধে জয়লাভ করার পর কোম্পানির ইংরাজ সৈন্যরা যার 
বাড়তেই এই কাগজ পাওয়া গিয়েছিল তাকেই ফীসী কাঠে 
ঝুলিয়ে দিয়েছিল । সম্পাদক মীর্জ বেদার বখতের দেহে 
শুয়োরের চবি মাখিয়ে (মুসলমানদের পক্ষে চরম অসম্মান ) 
তাঁকে ফণসী দেওয়া হয়োছল। 

আজও ভারতীয়, সাংবাদকতার হাতিহাসে “পায়ম-ই- 
আজাদ” ও মহাবিদ্রোহের সমর্থক অন্যান্য পান্ুকা কোনও ছাপ 
পার নি। কিন্ত? জাতীয়তাবাদী প্রিকাগুলি পায়ম-ই- 
আজাদশর' এতিহ্য ও লক্ষ্য পরবতাঁ কালে অন:সরণ করেছিল হয়তো 
নাজেনেই। “পায়ম-ই-আজাদ?” প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ সালের 
ফেরুয়ারী মাসে নাগরি ও আরবি-ফারসী লাপিতে মুদ্রিত হয়ে। 
এর একাট মারাঠণ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ৯৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে। 


॥ ৬৭ ॥ 


ঢ৪ 288৮ 


8৬৮ | 


গণ আন্দোলন ও সংবাদপর 


আরও কয়েকাট পন্রিকা ভারতবর্ষের নানা হ্থানে (্রেধানতঃ 
দিল্লীতে ) এই সময় প্রকাশিত হয়। এগুলির মাধা কলকাতার 
বাংলা ও হিন্দী দ্বিভাষিক পন্রিকা “সমাচার স:ধাবষণণ”, ফারসী 
বা উদ” ভাষায় প্রকাশিত “্দুরবীণ” ও পমিরাতৃুন আখবার” 
বিদ্রোহ সমর্থন কথায় কোম্পানী কতৃপক্ষ বন্ধ কার দেন। 

(দ্রঃ প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের মুখপন্র “পায়ম-ই-আজাদণ; 
_ডঃ মহাদেবপ্রসাদ সাহা $ লেখন; আম্িবন; ১৩৬৪) 

মহাবদ্রোগের আগুন যখন নিতে এল তখন বাংলার শাক্ষিত 
মধ্যবিত্ত শ্রণীর মান জাগ্রত নতুন চেতনা আরও স্পন্ট রূপ 
নিল। যে সব প্রগাতশঈিল বুদ্ধিজীবী সামন্ততান্রের তথা পুরাতন 
সমাজ ব্যবস্থা পুনঃ প্রাতীত্ঠত হওয়ার আশঙ্কায় মহাবিদ্রোহ 
সমর্থন করাত পারেন নি তশরা এবার সোচ্চা] হায়ে উঠুলেন। 
এ'দেরই মুখপান্র হঠ্িশ্দ্র মুখোপাধ্যায় ৯5৮৫৭ স্াালর ২১ মে 
“হল্দ; পৌট্রয়টে"? লিখলেন 2 

«“ভাবতবাসীদের মধো এমন একজন লোকও নে? ষে ভারতে 
'ব্রাটশ শাসনজানত অভাব আঁভযোগেন সম্পূর্ণ ভার অনুভব 
করে না-সা্র আঁভযোগগখ্ল বৈদেশিক শাসনে? নিকট অধানতা 
স্বীকা থেকে আবাচ্ছন় 1৮ 
“মহারানীর রা তে 

ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানশ হাত থেকে ভারত সাম্রাজ) শাসনের 
দাঁয়ত গ্রহণ কহলেন 'রাঁটিশ সরকান অর্থার্থ ব্রিটেনের উদীয়মান 
শিল্পপতি শ্রেণী । এবার শুলু হল শাসন ও শোষণের আর এক 
পর্ব। এ সময়কার ব্রিটিশ শাসনকে ভারতবর্ষের জনসাধারণ 
“মহারাণণর রাজ হ” বলেই জানত। 

মহারান 'ভান্টীরয়াকে জনাপ্রয় কবে তোলার জন্য 
সাম্রাজ্যবাদীদের ঢেজ্টা ব্যর্থ হয়ান। দা:ভক সাম্রাজ্যবাদী 
লড“ কাজনের উদ্যোগে নিঃমত “ভিন্লোরিয়া মেমোরিয়াল'*এর 
সদ্ভ উপস্থিতি আজও তার প্রমাণ বহন করছে। 

কম্তু মহারানীর রাজহে শাণ্তি এল না। অক্ষয় কুমার 
দত্ত সম্পাদত “তৰবোধিনী পান্রকা'”, দ্বারকানাথ বিদাভুষণ 
সম্পাঁদত “সোমপ্রকাশ”, শাশপকুমার ঘোষ সম্পাঁদত “অম ত- 
বাজার পান্রকা” এবং স্ব্পকাল-্ছায়ী প্রগতিশীল দৈনিক 


“পারদর্শক” সাংবাদকতার ক্ষেত্রে এক গৌরকয় য.গের সূচনা 
করল। আর এই তালিকা সঙ্গে যুন্ত ছিল অক্ষয় কুমার সরকার 
সম্পাদিত “সাধারণণ”ও | 

নীল বিদ্রোহের সময় শুধু হাঁশ ন্দ্র মমখোপাধ্যায় 
সম্পাদিত "াহন্দ: পৌট্রিয়্লট”-এর উল্লিখিত বাংলা সাপ্তাহিক ও 
দৌনিক পান্রকাগ]লিও গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ কবে। 

সরকারের অবি-াব, জমিদারদের অতযাগান, নখলকহদেন 
অত্যাচার, চাকরদেব নির্মম শোহণেব বিবূদ্ধে উাল্লাথও 
পান্রকাগলি সোচ্চার ইয়ে গঠে। গন্াধীনতান জবালাও এইসব 
পাঁত্রকার প্রবন্ধে তীব্রভাবে প্রকাশ পেতে থাকে । 

১৮৭৩ সালেন ২৬ অক্টোবন প্রকাশিত সাপ্তাহিক “সাধারণ” 
অক্ষয়কুমার সরকাবের সমপাদন।য় জনাপ্রয় হয়ে ওঠে। বাঁপনচন্দ্ু 
পাল তাঁর আত্মতীরতে “সাধারণী'কে সে যুগের “বাংলার শাক্ষিত 
জনগণের সবাপেক্ষা শান্তশালন ম.ুখপন্র” বলে বর্ণনা করেছেন । 

পাবনার যে প্রজাবিদ্রোহ বঙ্কিমচন্দ্রকে বিচলিত কবেছিল 
সেই প্রজাবিদ্রোহ সম্পর্কে “সাধারণী”তে লেখা হয় 2 

“পাবনার প্রজাপণ্ঞ প্রথমে যে পাবক প্রজ্জলিত কারয়াছিল 
তাহা এখনও নিভে নাই, জবাঁলতেছে |" এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া 
অনেক সমাজতত্বজ্ঞের মনে আশঙ্কা হয়, শরীরে হতকম্প হয়। 
আমাদের অন তবে আহবান হয়, শরটীবে রোমাণ্ট হয়|” "আমা 
বিপ্লব প্রয়াসী | বিপ্রবই জগতের জীবন, আমাদের জশবন। 
শান্তিই ম ত?/, শান্তিই নির্বাণ । এই নির্বাণপ্দ চাই না। এ 
শান্তি যেই না। সূতরাং আমরা বিপ্রব প্রয়াসী। অনেকে 
মনে করেন, যাঁহারা এরূপ বিপ্রব প্রয়াসী তাঁহারা প্রজাদের 
পক্ষপাতী । তাই যাঁদ হয়, যাঁদ প্রকৃতির চিরসন্তূষ্টি ও 
পালঞ্কের চির আলস্য জামদারীর পরাকাচ্ঠা হয়, তাহা হইলে 
আমরা মনুস্তকন্ঠে বলতোছ, এ জমিদারী 'ছন্ন-ভিল্ন হইয়া যাউক, 
এপাপে প্রয়োজন নাই ।' 

রাণী ভিক্টোরিয়ার 'ভারত সম্ান্দ্রী” উপাধিগ্রহণ উপলক্ষ্যে 
অন_ষ্ঠিত দিল্লীর দরবারে বড়লাট লিটন যে বন্তুতা দেন তার জবাবে 
“সাধারণীগতে “ভখ নোহ মাংতে হাত এহি কুত্তা বনাইলে” 
(ভিক্ষা চাইনা এই দুষমনটাকে সারয়ে নেও) শীষক এক 


॥ ৬৯ 


ঙ 


চা 


॥ ৭৪ ॥ 


গণ আন্দোলন ও সংবাদপত্র 


জবালাময়ী সম্পাদকায় প্রকাশিত হয় । 

বিচলিত ব্রিটিশ সরকার ১৮৭৮ সালে সংবাদপন্ের কণ্খঠরোধ 
করে আইন জারি করে। প্রাতিবাদে “সোমপ্রকাশ” বন্ধ করে দেওয়া 
হয়। এনিয়ে পালামেন্টে পর্যন্ত হৈ-চৈ হয়। 'অমতবাজার 
পত্রিকা রাতারাতি ইংরাজী পন্রিকায় রূপান্তরিত হয়ে ইতিহাস 
সষ্টি করে। 

সংবাদপত্রের প্রথম আবির্ভাব কাল থেকে প্রথম একশত 
বছরের এই হল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। প্রধানতঃ বাংলা দেশের কথাই 
আলো1.ত হয়েছে, কারণ তখন বাংলাই ছল 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের 
পাদ । 


প্রভাত গোস্বামী 


ভারতবর্ষে সংবাদপল্লে র দ্বিতীয় শতবর্ষ / ১৮৮০-১৯০০) 


ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের দ্বিতীর শতবর্ষ অর্থাৎ ১৯৮৮০-১৯০০ 
এই সময়টাকে দ2ট পর্যায়ে ভাগ করা চলে এবং তা হচ্ছে ৯৮৮০ 
থেকে ১৯৪০ এবং ১৯৪০-এর পরবতাঁ সময় । 

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর যে স্তেনার উন্মেষ ঘটে এবং 
তার ফলে স্বাধিকার চিন্তার প্রকাশ ঘটে তান মূলে ছিল 
সংবাদপত্র । সংবাদপত্রের স্বাধীনতার আন্দোলনই বাধিকার 
আন্দোলনের সঙ্গে মিশে, যাঁর়। বাঙালীর নব জাগরণ (নবচেতনা 
বলাই উাঁচত ) বা রেনোশাঁসের য'রা *-রোধা ছিলেন তাঁরা সবাই 
ছিলেন সাংবাঁদক । তাঁরা শুধ- সংবাদপান্রের রচনার মাধ্যমেই 
জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করেন নি, তারা জনসাধারণের মধ্যে এসে 
দশাঁড়য়েছের্ন। সভা ও সংগঠনে তারা রীতিমত সক্রিয় অংশ, গ্রহণ 
করেছেন । ১৮৮৫তে বোম্বাইয়ে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম 
অধিবেশনে কলকাতা থেকে যে দু'জন প্রতিনিধি গিয়েছিলেন 
তদের মধ্যে একজন ছিলেন সাংবাঁদক। তান হলেন 'নব- 


| ৭২ ॥ 


গণ আন্দোলন ও সংবাদপর 


আমাদের দেশে প্রথম সংবাদপরই প্রকাশিত হয়েছিল 
প্রতিবাদের ভাষা নিয়ে। মিদ্রুষন্নে র স্বাধীনতা ইংরেজ জাতির 
জন্মগত অধিকার এবং সুশাসনের প্রধান অঙঈগ৮- বাংলাদেশে 
প্রকাশিত সর্বপ্রথম পান্রকার সম্পাদক অগান্টাস হিকির এই 
ঘোষণার মূল কথা ভারতীয় সংবাদপন্রসবীরাও গ্রহণ 
করোছলেন। তার ফলে জাতীয় চেতনা সণ্চারে স দপর প্রথম 
থেকেই পৌরবোজ্জল ভূমিকা গ্রহণ করেছালা। মাবার এই কারণেই 
বাদেশি সরকারও সংবাদপন্রের ক্ছরোধের জন্যে নানা রকম 
আইন প্রণয়ন করতে শুরু করেছিলেন। ১৮২৩-এর প্রেস 
রেগুলেশন এবং ”৭৮-এর ভাণকিলার প্রেস আইন (৯৮৭৮-এর 
নবম আইন ) এন দটান্ত। কিন্তু এইসব আইন করে সংবাদ- 
পন্লের প্রকাশ বন্ধ কর য়ায় নি। 


জাতীয়তাবাদী নেতা সরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 860£91৩6 
এবং /81011718 739291 79111%8 উনাবিংশ শতাব্দশর আটের 


চখ 


দশকেই রীতিমতো প্রপিদ্ধি লাভ করে। এই সময় থেকেই 
আমাদের দেশের সংবাদপন্র স্বদেশানুরাগ ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত 
করার মৃল ভূমিকা গ্রহণ করে। এটা করতে গিয়ে সম্পাদকদের 
যেমন ত্যাগ ও নির্যাতন ভোগ করতে হয়, তেমনি তঁরা দেশব্যাপণ 
নিষতিন, অনাচার ও বিচারের বিুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে 'থাকেন। 

সংবাদপণ্র এ-বুগে সংবাদপন্ন মালিক এবং সাংবাদিক দুই 
ত*ফের কাছেই ছিল মিশন, দই তরফই একটা মহান আদশ" 
সম্মুখে রেখে অগ্রসর হয়েছেন। সংবাদপত্র লাওজনক ব্যবসায়ে 
তখন পারণত হয়ন। তখন সংবাদপত্র ছিল এ দেশের নবজাগ্রত 
বুদ্ধিজীবীদের তথা দেশাআবোধে উদ্বুদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের 
সংগ্রামের হাতিয়ার । এরই মাধ্যে যে দুঃএকাঁট সংবাদপত্রের 
মালিকের মনে ব্যবসায় বৃদ্ধি এসেছিল তারাও সেটা নগ্নভ।বে 
প্রকাশ করেন নি। সেটা তাদের আচার আচরণের মধ্য দিয়ে 
ফুটে গঠোন। তবে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী এাঁড়য়ে আপোবে 
ডোমানয়ান স্টেটাস লাভের ওকালাতি আপোষকামী জাতীকতা- 
বাদশ নেতাদের সঙ্গে সঙ্গে কিছ; সংবাদপত্রের মালিক-সম্পাদকেরাও 
সুরু করোছলেন। এই যুগেই আমরা পাই ব্রহবান্ধব উপাধ্যায়কে, 
পাই 'বাঁপনচন্দ্র পাল, শ্রীতরাবন্দ, মতিলাল ঘোষ, পণীচকাড়ি 


ব্যানাজী প্রভ.তি সাংবাদিককে । 

বিশ শতকের গোড়ার দিকে সমন্ত দেশে স্বাধীনতা 
আন্দোলন আর্ত হয়। একাদকে কংগ্রেস সুর: করেছে আপোষে 
কিছু পাওয়ায় আন্দোলন. অন্যাদকে সুরু হয়েছে আগ্পিষূগের 
বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন । এই আন্দোলনের মধ্যে 
রাজা সুবোধ মাল্লকের অর্থ সাহাষ্যে প্রকাশিত হয় “বন্দেমাতরম?। 
এর পচ মাস আগে যুগান্তর" ন।মক সাপ্তাহিক পাকা প্রকাশিত 
হয়। এই পান্রকাগাল সক্রিয় বিপ্বববাদ এবং সন্ত্রাসবাদ প্রচার 
করতে থাকে । ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গের মুখে প্রকাশিত হয় “সন্ধ্যা? । 
এই সন্ধ্যা হয়োছল প্রকৃত পক্ষে জনসাধারণের কাগজ । গুরু- 
গম্ভীব ভাষাব আচ্ছাদন ত্যাগ করে, হৃদয়গ্রাহী গ্রামা ভাষা, 
রুপকথা, ছড়া, প্রবাদ, হে'য়াল দ্বারা এমন ভাবে বন্তব্য প্রকাশ 
করা হতো যা সাধারণ লোকেরও বুঝতে কম্ট হতোনা । 
মহারাল্টর 'কেশবী' ও 'কাল'ও ছিল নতুন ভাবনার প্রচারক | 

স্বভাবতই বিদেশী সরকার র্মশুই সংবাদপন্রের ওপরে 
বিরুপ হয়ে উঠছিলেন। দেশীয় কোনও সংবাদপন্ই তাঁদের 
সমর্থন করছিলেন না, বরং বটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদই তারা 
চাইছিলেন । একমান্র ঘ্টেটসম্যান, টাইমস অব ইন্ডিয়া জাতীয় 
আযাংলো ইন্ডিয়ান প্রেস ছিল তদের সমর্থনে । 

সরকার তখন একের পর এক আইন পাশ করে ষেমন 
'রাজাদ্রাহীয আম্দোলনক।রীদের দমনের বাবস্থা করছিলেন 
তৈমান সংবাদপান্তব কম্টরোধের জনাও নানা ব্যবস্থা অবলাম্বত 
হচ্ছিল। কৃষ্ণককুমার মিত্র আম্বনীকুমার দত্ত, শ্যামসুন্দর 
চক্রবতী, পুলিন বিহ।রী দাস, মনোরঞ্জন গুহ প্রমুখকে ম্বীপান্তর 
দণ্ড দেওয়া হয়ৌোছল; অনগুদকে অরাবন্দ, ব্রহন্ববান্ধব উপাধ্যায়, 
ভুপেন দত্তের বিরদ্ধে রূজ করা হয়োছল মোকন্দমা। বিপিন 
পাল হয়োছিলেন কারার.দ্ধ। এই সময় থেকে মুদ্রকেরও 
কারাদণ্ড হতে থাকে । 

কিন্ত কোনও অবস্থাতেই নতুন নতুন পাকা প্রকাশ 
বন্ধ করা যার়নি। সম্পাদকেরাও জেল জরিমানার ভয়ে তদের 
কর্তব্য পালন থেকে বিচ্যুত হনীন 1 তবে এই সময় সরকার 
সংবাদপরকেজব্দ করার জন্য নতন পথ ধরোছল এবং তা হচ্ছে 


8 ৭৩ ॥ 
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প্রিকার কাছ থেকে জামানত জাদ।য়ের বাবস্থা । 

৯৯১৯০ থেকে ১৯৯৪-এর মধ্যে বহু পান্লিকার কাছ থেকে 
সরকার জামানত আদায় করেন। জামানতের পরিমাণ ছিল 
২ হ।জার থেকে পণচ হাজার টাকা । এইটাকা দিতেনা পারায় 
কিছ; কিছ পন্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। এগুলির মধ্যে ছিল 
শ্রীঅরবিন্দের ধর্ম) কর্মযোগাঁ, দৈনিক হিতবাদী প্রভতি। 

এইভাবে জামানত আদায় করার মূল উদ্দেশ্য ছিন্ন 
পাত্রকার মালিকদের নিয়ন্ণে আনা | কারণ সে ঝুগে সম্পাদকর। 
অনায়াসে কারাবরণ করতেন, কিন্ত, মালিকরা টাকা খোলাম- 
কুচির মতো জ্ঞান করবেন- এটা সরকার ভাবেন নি। তারা 
ভেবেছিলেন যে, কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি মবদ্রাবন্ 
ধরে টান দিলে সম্পাদকেরা জব্দ হবেন। কিন্ত? অনেক ক্ষেত্রেই 
সংবাদপরর দেশপ্রেমিক বদান্য ব্যক্তিদের টাকায় চলতো । তারা 
ঠিক মালিকানা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। কিম্তু যে সব মালিক 
সংবাদপন্কে ভাঁবষ্যতের লাভজনক কারবার 1হসেবে দেখোছিলেন 
ত"রা জামানতের ব্যাপারে সতক” হলেন এবং সম্পাদককেও সতক 
করতে সুর করলেন। 

প্রথম মহাযুদ্ধের মুখেই ফৌজদারী দণ্ডাবধি সংশোধন 
করা হয়োছিল, য্‌দ্ধ আরম্ত হবার পরে এলো ভারত রক্ষা আইন। 
সুতরাং আন্দোলন দমন এবং সংবাদপন্র দলনে কোনও অসববিধ। 
থাকলো না। ১৯১৯-এ সরকারের কাছে প্রেস এসোসিয়েশন ষে 
সমারকীলাপ উপস্ছাপত করেন তাতে দেখা যায় যে, ৯৯৯৭ পর্যন্ত 
২২টি সংবাদপন্রের কাছে জামানত দাবী করা হয়; সেগুলির 
মধ্যে ৯৮টি বন্ধ হয়ে যায় । ১৯৯০-এর প্রেস আইনের আগে 
প্রাতাঙ্ঠত ৯৬৩ট সংবাদপন্ন এবং ছাপাখানার বিরুদ্ধে নানা 
ধরনের আইন জারী করা হয়? ২৮৬টি ক্ষেত্রে সতকাঁকরণের 
নোটিশ জার করা হয়; ৭০৫টি ক্ষেত্রে দাবা করা হয় জামানত। 
জামানত দাবী করার ফলে, ১৭৩ট ছাপাথানা আর ১২৯টি নতুন 
প্রকাশোন্মুখ সংবাদপন্ের কাছে জামানত দাবী করায় সেগালি 
আর প্রকাশ হতে পারে না। কারণ, তখনকার দিনে ক্ষুদ্র পুজি 
জোগাড় করে সংবাদপন্ত প্রকাশ করা হতো। সংবাদপ্নন তখনও 
বহৎ ব্যবসায়ে পরিণত হয়ান। তাই জামানত দেবার মতা 


সবার থকতো না। 

এইভাবে জামানাত দাবী করে অবশ্য সংবাদপত্রের অগ্রগাতিকে 
রোধ করা যায়ান। ঠিক যখন জামানত দাবী করা হচ্ছে, নানাভাবে 
সংবাদপান্রেব কণ্ঠ রে।ধ করা হচ্ছে তখনও নত্‌ন সংবাদপত্রের জন্ম 
হচ্ছিল; কিছু কিছ? সামায়ক পর্র-পন্রিকাও প্রক।শ হতে আরন্ত 
করেছিল। 

আর একটি বিষয় এখনে উল্লেখ করা প্রয়োজন:এবং তা 
হচ্ছে এই যে, এই সময় সংবাদপরে বিজ্ঞাপন তেমন কিছুই পাওয়া 
যেতো না। তার একট কারণ ভারতীয়দের শিচ্প খুব ভালভাবে 
গড়ে ওঠে নি। শিল্প কারখানায় মালিক ছিল ইংরেজ। তারা 
দেশীয় পন-পন্রিকাকে গুরুত্ব দিত না। আজকের মতো সরকারী 
বিজ্ঞাপনও তখন ছিল না। সাংবাদিকদের ও ম।লকদেরও 
আদর্শবাদ, সংবাদপন বিক্রির দাম এবং আদর্শবাদশ ধন? ব্যান্তদের 


দানে সংবাদপত্র চালাতে হতো । 

প্রথম মহাযুদ্ধের পব থেকে সংবাদপত্রের ওপরে আরও 
দমননীতি প্রযদ্ত হয়। এই সময় গাম্কীজগর অসহযোগ আন্দোলন 
আর হয়, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও চলতে থাকে । আবার ব্‌টিশ 
সামাজ/বাদের বভেদনীতি কার্যকর হওয়ায় সাম্প্রদায়িকতা মাথা 
চাড়া দেয়। আবার এই সময়ে এ দেশে সাম্যবাদী তাবধারারও 
প্রসার ঘটে । ১৯১৭-এর রুশ বিপ্রবের সাফল্য এদেশেও উৎসাহের 
স্টার করে। ধারে ধীরে শ্রীমক কক আন্দোলন সংগাঠিত হতে 
থাকে ; কাঁমউনিষ্ট পাঁটরও প্রতিষ্ঠা হয়। 

দেশের এই সব বিভিম্ন আন্দোলনের সঙ্গে দৈনিক সংবাদপন্র 
ও সাময়িক পন্রিকা জাঁড়ত হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেরে রাজনোতিক 
নেতাদের প্রত্যক্ষ প্ঠপোষ্রুতায় সংবাদপর ও সামায়কপরর প্রকাশিত 
হয়। ব.টিশ বৃহৎ পণ্দজির ম:খপন্ স্টেটসম্যান এবং ষ্টার অব 
ইন্ডিয়া প্রমুখ মুসালম পান্রকা ছাড়া আর সব পান্রকারই মূল 
ঘবক্ষ্য ছিল দেশের মুক্তি আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। 


আদর্শবাদ থেকে বিল্প 


একদিন আদর্শবাদ নিয়ে যে গাংবাদক এবং সংবাদপন্ত 
সালিকরা সংবাদপন্র প্রকাশ সুরু করোছলেন তারা উভরেই যে 


॥ ৭ ॥ 
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ধীরে ধরে পারবতিত হয়ে যাচ্ছিলেন এটা বোঝা গেল ন্বিতায় 
মহাফ্যা্ধর ঠিক আগে। অর্থাৎ এই সময় দেখা গেল সংবাদপত্রের 
ক্ষেত্েও 'কছ; দেশীর প্রকৃত মালিকের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে এবং 
সাংবাদিকদের কাছেও সংবাদপত্রের কাজ আর দশটা অফিসের 
কাজের মতোই হয়ে উঠেছে। সাংবাদিকদের মধ্যে তব-ও পারিবর্তন 
এসেছে ধাঁরে ধীরে এবং অনেক পরে তার লক্ষণ প্রক।শ পেয়েছে। 
কিন্তু মালিকানার ক্ষেতে পারবর্তন ঘটেছে দ্ুত। 

যুদ্ধ শুরুর আগেই মুদ্রাষশ্ধের কারবার জে'কে উঠেছিল। 
কোনও কোনও মালিক সংবাদপঘ্লের ববসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
প্রকাশনা ব্যবসায় এবং ছাপাখানায় জব: কাজ করে পয়সা পাচ্ছিলেন 
বেশ ভালোই । এদিকে দেশীয় পুশজপতিদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা 
তো বটেই, গোপনে নানাভাবে সাম্রাজ্যবাদ শ।সকদের সেও কোন 
কোনও সংবাদপনর মালিকদের ভাল সম্পক স্থাপিত হয়োছল। 

বাইরে অবশ্যই মালিকেরা তাদের জীতীয্পতাবাদী ম.ুখোশটা 
বজায় রাখছিলেন। নত;বা সংবাদপত্রের বিক্রয় কমে যাবার সম্ভাবনা । 
কিন্তু ভেতরে ভেতরে মুনাফার পাহ।ড় গড়ে তোলার ব্যবস্থা 
তাঁরা করে ফেলোছলেন। সম্পাদকদের সঙ্গে মালিকদের সংঘর্ধও 
সুরু হয়ে গিয়োছল । বিদেশী সামারক বাহিনীর পন্িকা ছেপে 
পযনসা করা, নিউজাপ্রন্ট বিশেষগাবে নাড়াচাড়া করে পর়সা 
এসব তো বটেই, ১৯৪২-এর আগম্ট আন্দোলনের সময় একাঁদকে 
সাম্রাজ্যবাদের বিরদ্ধে জ্বালাময়ী প্রবন্ধ অন্যদিকে সংবাদপত্রের 
পাতায় 'গুম্ডারা নিপাত বাক" শীর্ষক বিজ্ঞাপন ছেপে সামাজ্য- 
বাদের বিরোধী আন্দোলনকারীদের নিন্দা করে পয়সা উপায় 
করাছল 'জাতীয়তাবাদ' পন্রিকাগুলি। সবোপার যুদ্ধ সম্পক্ষিত 
বেশ কিছ বিজ্ঞাপনও তারা পাচ্ছিল। এ সবের ফলে সংবাদপন্রের 
যথেষ্ট শ্রীব,দ্ধি হয়। সাংবাঁদকঙ্গের বেতনও বেড়ে ষায়। এই 
সময়ের মধ্যে সংবাদপরর প্রকৃতপক্ষে শিজ্পে পারণত হয়ে গিয়োছল। 
রোটারণ মেসিন যুত্ধের বেশ কিনদিন আগেই এসেছিল । তারপর 
মোনো, লাইনো টাইপ, ল্যাডলো মেসিন- আন্তে আন্তে যু্ত 
হয়ে গিয়োছল। 
...৯৯৪৫এ যুদ্ধ শেষ হবার পর ৯৯৪৭-এর ১৫ই আগন্ট 
ভারতের স্বাধীনতা লাভ। ব.টিশ পালামেন্টে আইন করে এল এই 


জ্বাধীনতা। তার আগেই স্বদেশী ও বিদেশণ পাঁজর মধ্যে গন্ধ 
(বিবাহ সমাপন হার গেছে। তাই উত্তবাধিকারীর অধিকারও 
নিধর্িত হলো আপোবে। 

তখন আর দেশী সংবাদপন্লের লক্ফবা থাকালো না। তারাও 
'জাতীয়তাবাদশ* আখ্যাত হয়ে দেশশ জমিদার শি্পপন্চিদের 
কোনও না কোন অংশের সমর্থক হয়ে, দাড়ালেন। . 

অবশা এখানে উল্লেখ্য যে, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক 
থেকেই বামপন্থীদের কিছ কিছ প্র পনিকা প্রকাশ হতে থাকে। 
ধম্ধের সময় তো অনেকগুলি এ ধরনের পর্রিকা প্রকশ হয়। 
নজর,ল ইসলাম, সোমেন্দুনাথ ঠাকুর, মুজাফফর আহমদ এদিক 
থেকে পথ প্রদর্শক । ১৯৯৪৭-এর পরে বামপন্থীদেব দৈনিক 
পল্লরিকাও প্রকাশিত হয় | এই সময় থেকেঈ তথাকথিত জাতীশয়তা- 
বাদ পন্রিকার চরিত্র ভালভাবে ধরা প্ড়ে। সগুছিল একেবারে 
ধনিক শ্রেণীর ম:খপন্লে পরিণত হয়। 

এই সময়ে পশ্চিম বাংলার দৈনিক পান্রকা, হিসেবে প্রতিত্ম 
লাভ করেছে আনন্দবাজার পল্লিকাঃ হিন্দুচ্থান ওটযান্ডড , তাম ত- 
বাজার পার্রকা, যুগান্তর | যেদৈনিক বসমতশতে প্রথম বোটার 
মুদ্রণ যন্ত্র এসোছল সে কিন্তু নানা কারাণ পিছিয়ে পড়তে 
থাকলো। গাঁদকে মাদ্রাজের হিন্দ; তার সংরক্ষণশলতা নিয়েও 
ব্যবসায়িক সাফল্য অদ্রন করেছিল। বোম্বাইয়ের বোদ্দে 
ক্লনিকাাল, ফি প্রেস জানলি-এবও তখন ভাল অবস্থা । ওগ্িবৃ' 
কলকাতা-দিল্লীর দ্টেটসম্যান এবং বোদ্বে-দিললীর টাইমস অব 
ইন্ডিয়া দেশীয় বহৎ পরণীজপতিদের হাতে চলে এলো। এাঁদকে 
ভারতের দেশীয় বহৎ প'জপতি নিজেরাই নতুন করে সংবাদপন্ন 
প্রকাশ আরও করোছিল। বিড়লার হিন্দঃজ্ঞান টাইমস (দল্ল) এবং 
সার্চলাইট (পানা), গোয়েকাদের ইন্ডিয়ান একসপ্রেস এর 
দগ্টান্ত। 

স্বাধধনতার যুগে নতুন কার কিছু দৈনিক পন্লিকা [বের হয়। 
কিন্ত; ব্‌হৎ প:জির সঙ্গে তারা পাল্লা দিতে পারেনি। কলকাতার 
কুঁষক, স্বরাজ, প্রতাহ, পশ্চিমবঙ্গ পাঁতরকা কোনওটারই আয় দর্ঘ 
হয়ন। এমন কি অতুল্য ঘোষের জনাসেবক, শরৎ চন্দ্র বসুর 
প্যাশনালিষ্ট, শ্যাষাপ্রসাদ শাখাপাধ্যায়ের হিন্দম্ছানও বেশী দিন 


॥ ৭৭ 
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গণ আন্দোলন ও সংবাদপর 


টিকে থাকে নি। 

আজ বহু নতুন দৈনিক পান্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, পরানো- 
গলির মধে/ বেশ কিছু সংখ্যক টিকে আছে। বিহারে এক 
আধার্বত+-এর গুলে রাঁচপী এক্সপ্রেস এবং আরও কয়েকাট হিন্দী 
পা্রকা প্রকাশিত হয়েছে। গাঁড়গ্না ভাষায় সমাজ-এর পাশে 
মান্তুভূমি, ধরিতী, প্রজাতন্ত্র নিয়ামত বের হচ্ছে। 

বর্তমানে কয়েকাট বিষয় লক্ষ) করার আছে। প্রথমত আজ 
একই পন্রিকা একই সঙ্গে অনেকগযাল চ্থান থেকে (৯ট স্থান থেকে 
ইন্ডিয়ান একসপ্রেস বের হয়) বের হচ্ছে। 

দ্বতীয়তঃ, সংবাদপন্তর যখন শিল্পে পরিণত তখন তার 
উৎপাদনগত উন্নতি দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তফস্টে রোটারণীতে 
ছাপা তো বটেই, ফটো কম্পোজ, নানা রং-এর ব্যবহার চলছে। 

ভ্ুতীয়তঃ, আজ শ.ধ; রাজ্যের রাজধানী নয়, এক রাজোর 
বিভিন্ন সহর থেকে দৈনিক পন্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে! কেরল রাজ্যে 
এটা বেশী লক্ষ্ণীয়। পশ্চিমবঙ্গেণ শিলিগুড়ি আসানসোল 
থেকে দৈনিক পান্নকা বের হচ্ছে। 

চতুর্থত;,আজ বাওল রাজনৈ তক গা'টর দৈনিক পন্নিকা- 
গুলিরও উৎপাদনগত যথেষ্ট উন্নাতি “টছে। 

মোটামটিঙাবে সব পন্রিকাই দলগত না হলেও কেউ 
নির পক্ষ নয়। আজকের দিনে তা হওয়া স্ব নয়। আজকেও 
সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধের চেঞ্টা হয় না তা নয়। ৯৯৭৫ ইন্দিরা 
সরকাদ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সংবাদপন্রগুল ছাপবার আগে 
সব কিছ সেন্সর করিয়ে নেবার আদেশ দিয়েছিল। তারপর 
বিহারে সংবাদপন্ধ দমন আইন চাল; করতে গিয়ে সরকার ব্যর্থ 
হম্ন। গাঁড়শা ও তামিলনাড়ুতে দমন আইন রয়েছে। 

এই সব প্রাতকুলতার মধ্যেও সংবাদপত্রের উন্নতিও ঘটেছে, 
প্রসারও ঘটেছে । তবে সংবাদপন্রও আজ পুরোপুরি শিজ্প এবং 
সাংবাদকরাও পঃরোপ্দীর বঁভিজীবী। আদর্শবাদ খুব ক 
ক্ষেত্রেই আছে। 


নিশীথ রঞ্জন রায় 
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স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশীয় সংবাদগন্রের ভূমিকা 


ভারতবর্ষের সংবাদপত্রের প্রবর্তক ভারতীয় নন--তান 
বিদেশী পূর:ষ, জাতিতে ইংরেজ । নাম-পাঁরচয় জেমস আগল্টাস 
হিকি। তাঁর আগে আরও একজন বিদেশী. জাতিতে জামনি। 
বাসভুমির পাঁরিয়ে গুলন্দাজ উইীলিয়ম বোলট্‌স। ভারতে 
সংবাদপত্র চাল করার প্রথম চেঞ্টা 'তাঁনই করোছলেন। এগিয়েও 
গিয়েছিলেন অনেক দ:র। কিন্ত শেষ পর্যন্ত যে সম্মান পেতে 
পারতেন বোলটস, তার আঁধকারা হলেন হিকি। এদের শিক্ষা- 
দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা-ইত্যাঁদ নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করণে 
হয়তো এ সিদ্ধান্ত সমীচীন হবে যে হিকির বদলে বোলটউস যাঁদ 
ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপরের প্রবর্তক ছতে পারতেন, তাহলে হিকির 


গেজেটে তুলনায় আরও উৎকৃষ্ট মানের সংবাদপন্ন আমরা পেতাম . 


ভারতে প্রথম সংবাদপন্ররূপে। শিক্ষাদীক্ষা আর শালীনতাবোধের 
দিক থেকে হিকির তুলনায় বোলউন ছিলেন বেশী উদার আর মাজিত 
রূচি। ছিফির গেজেটের সুচনা (২৯ জান:য়ারণী ১৭৮৩) থেকেই 


৮০ ॥ 


গণ আন্দোজন ও জংবাদপন্র 


তৎকালীন রাজপুরুষ আর সঞ্তাম্ত ইংরেজ নরমারদের আরাস 
বিলাস) সামাজিক অনাচার আর দংনাঁতির বর্ণনা যতোখানি 
প্রাধান্য পেতো, সংবাদ পরিবেশন সে তুলনায় গোঁগ বিষয় হিসেবে 
গণ্য হতো। তাছাড়া পরিবেশিত সংবাদের নিংহভাগ জুড়ে 
থাকতো বিদেশ এবং বিদেশশ সম্পর্কিত নানা ধরণের চুটকি খবর। 
তবে এক বিষয়ে হিকিকে বাহবা দিতে হয়। তিনি সংবাদের চেয়েও 
বেশী গুরুত্ব দিতেন বিজ্ঞাপ্ বা প্রচারের ওপর। এ বিষয়ে 
পাঠকদের মানে ভূল [বাঝাবুঝির কোন অবকাশ যাতে না থাকে সেই 
জন্য পন্রিকার নামকরণ ছিল অর্থবহ 95089] 082516 01 
17116 0০810800018 0360181 /১0611156 এ ধন্ণের নামকরণ 
আজ অকঙ্পনীয়। সুতরাং আজ যাঁদ বিন্তাপনের তুলনায় 
সংবাদের পরিমাণ কম থাকে (এবং আজকাল তা প্রায় রওয়াজ হয়ে 
দাঁড়িয়েছে) তাহলে আঁভাষোগ করা চলে না। আরও একটি কারণে 
হকির ভূমিকা স্মরণযোগ্য। সরকাল্রে প্রথম সাবির কতাব্যক্তিদের 
সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাবার মানোবল এবং সৎসাহস তাঁ; যথেম্ট ছিল 
--অর্থদণ্ড, কারাদণ্ড, শৈষ পর্যন্ত প্রেস বাজয়া_ তবু তানি 
কর্তাব্যন্তিদের সঙ্গে আপোব রফায় রাজী না হয়ে পর? কারাদণভ 
ভোগ কবে এবং শৈষ পযন্ত সব স্বান্ত হয়ে দুবছারের মাধ্যই তাঁর 
চোখের সামনে ঘটতে দেখলেন ডারাতের প্রথম সংবাদপন্নাটির অকাল 
মত্যু। 

হিকির দজ্টা্ত অন.সরণ কা'র পর পর আরও কয়েকটি 
সংবাদপন্ত আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৭৯৯ সালর শেষাশেষি সংবাদ- 
পনের সংখ্যা দাঁডালো সাতে। অবশ্য সব কাঁটরই ইংরেজ” 
মালিকানা । সুতরাং ভারতীয়দের আশা আকাঙ্থার প্রাতি এরা 
সহান.ভূতিশশল ছাবেন--এ তাশা করা যায় না। তবু কোম্পানী 
বাহাদ-র গোড়া থেকেই এাদের লেখার বিষয়বস্তুর উপ্র সদা সতর্ক 
দ.ছ্ট রেখে চলতেন। মাদ্রাজ থেকে ওয়েলেসলি কলকাতার স্যার 
আ্যালফ্রেড রলাকর্কে এক চিঠিতে খোলাখুলি লিখালন- কাগজের 
সম্পাদককে 'ি করে গামেজ্তা করা যায় তা আমি ভালারকম জানি 
-ইতিমাধ্য তাদের খগ্য সতর্ক দ.থ্ট রাখন- যেখান প্রয়োজন 
যোধ করধেন সৈথাানই বলপ্রয়োগ করতে 'কিচ্বা মাছোড়বান্দাদের 
প্রথম ইভীরোপগীঙহী জাহাজ তলে. দিতে £তন্ততঃ করবেল না ২. 


"জাই বছয়ই প্রেস আইন অন:সারে সরকারের সেক্রেটারীর পূর্ব 
অনুমোদন ছাড়া সংবাদপত্রে মল্তবা অর্থবা খবর প্রকাশিত করা 
' নাষম্ধ বলে ঘোষিত হলো--এ আইন না মানলে অমান্যকারীকে 
ভারতবর্ষ থেকে বাহক্ফষৃত করার পথও সরকার গ্রহণ করলেন। 
অবশ্য ওয়েলেনলি কার্যভার গ্রহণ করার আগেই 10190 ₹/০1৫- 
এর ১/111)810 1098106-কে সিপাহণীদের হাতে সোপর্দ করে দেওয়া 
হয়েছিল (৯৭৯৪ খ্ত্রীঃ)। তিনাঁদন তাঁকে আটকে রাখা হলো 
ফোর্ট উ£লয়ামে-_ সেথান থেকে পাহারাধীন অবন্থার তাকে তুলে 
দেওয়া হলো বলাতগামশ জাহাজে । [18185 0০৮1161-এর 
সম্পাদককে অতোটা লাঞ্ছিত হতে হয়ান। কিন্তু স্পেন সম্পকিত 
এক টট প্রবাস্ধর প্র-ফ কপ সরকাী আদেশে বাজেয়াপ্ত করা হলো । 
আরও কয়েক বব পরের ঘটনা--05810818 104117781-এর 


[87055591100 30011081081) -এর বহিষ্কার (১৮৯৮ খ্ীঃ)। 
তাঁর অপরাধ () জনৈক আযোগা অথ. সরকারের বিশ্বাসভাজন 


ব্ন্তর দাঁমত্বপূণ- পদে ায়াগের তান সে।চ্চার প্রাতিবাদ 
করেছিলেন। এই ঘটনার পাঁ, ছব পর সবকারণ নীতর বিরুদ্ধে 
বিরুপ মন্তব্য কবাব জন্য 'নর্খা(সত হালেন 0৪1০11৪ ১০11081- 
এর /১1:091 সাহেব। এ সবই অবশ) নিয়মের ব্যাতিরম। এরা 
দৈত্যকুলের প্রহ্যাদ। কলকাতা থকে : ধারেজীতে যে সব সংবদপন্ন 
প্রকাশিত হাতো তাদের আধকাংশ প্রবন্ধ থেন'মশীতে অথবা স্বনামে 
লিখতেন সরকারী কমঢারীরা । তব সরকার কতদব স্পর্শকাতর 
ছিলেন, নাজদের কাষ কলাপের বিরমাধ্ধ সমান) সমালোচনাও 
তাঁরা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না- একাঁদকে প্রেস আইনের 
কঠোরতা, অনযাদকে পর পর কয়েকজন ন)ায়দশ ইধরেজ সংবাদপন্র 
সেবীর বাহক্কার থেকেই তা প্রমাণিত হয়। 

ইংরেজ পারচালনাধশন ইধরেজণ সংবাদপত্র স"গকে যেখানে এতো 
দতক তা সেখানে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপন্ত সপর্কে হ'খাসি- 
, কারী অনেক বেশী ছিল _ এ কথা বলাই বাহন । দেশীয় ভাষায় 
পরবেিতি প্রথম সংবাদপল্ প্রকাশিত হয় শ্রীরামপুর থেকে- 
মাসিক দিগনুধ ন' | উদেটান্তা ব্যাপটস্ট মিশন । সম্পাদূক জন 
জা মারসমচন। প্রকাশনা কহ এপ্রিল ৯/১/। মাসখানেকের 
'মধেই পট ফপন্ারবদুর, ীয়েযোগে আতধরকাশ্ব কুররো 


দ' ৮১ ॥ 


88 চি ৪ 


% ৬ ॥ 


গণ আন্দোলন ও সংবাদপন্ন 


সাষ্ভাছিক 'সঙ্গাচার দর্পণ (২৩ মে ১৮৯৮)। এই পরিকার 
'রাজকমাধ্যিক্ষদের' নিয়োগ, সরকারী আইনের বয়ান, ইংলস্ড ও 
ইউরোপের অন/ প্রদেশ থেকে সংগূহণত “সমাচার”, বাণিজ্যিক 
লেনদেন, জন্ম মতদ্রা বিবাহ প্রভৃতি ক্রিম্নার বিবরণ এবং ভারতবর্ষের 
প্রাচীন হীতহাস এবং অন॥ান্য বিষয়ে রচিত পূন্তকের বর্ণনা-_ 
ইত্যাদ সংবাদপ্ের স্তঙ্কে স্থান পেতো । সতরাং এতে সরকারণ 
পক্ষ থেকে আপাত্তজনক কিছ খূ'জে পাওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল। 
সমাচার দর্পণের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আরও একাট বাংলা সাপ্তাহিক 
প্রকাশিত হলো- বাঙ্গালা গেজোট। এই বাঙ্গালী পারগান্মিত 
প্রথম বাংলা সংবাদপত্র । সম্পাদক গঙ্গাকিশোর ভটাচার্য। এর পর 
থেকে দ্রুতগাঁতিতে প্রকাশিত হতে লাগলো দেশীয় ভাষার একের পর 
এক সংবাদপত্র । ১৮২১ থেকে ৯৮২৩ এই তিন বছরের মধ্যে আত্ম- 
প্রকাশ ফ'বাছিল ব্রাহণ সেবাঁধ, সম্বাদাকীম.দশী, সমাণার চাঁ্দ্িকা, 
মশরাৎ উল আখববা, শামসুল আখবার. জামই জাহালমুথা, 
সম্বাদ তামর নাশক। 

১৮২৩ সালে নতুন প্রেস আইন চাল; করা হলো এই 
আইন অনন্সারে পুলিশ দপ্তরে হলফনামা দাখিল এবং চাঁফ 
সেকরেটারর কাছ থেকে লাইসেন্স নেওয়া প্রত্যেক সংবাদপত্রের পক্ষে 
বাধ্যতামূলক করা হলো। সংবাদপর প্রকাশনা বিষয়ে বিরন্তিকর 
এই সব সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রাতিবাদ জানিয়ে রামমোহন 
মীরাৎ উল আখবরের প্রকাশনা বন্ধ করে দিলেন। এই ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে রামমোহন, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরচন্দ্ 
ঘোষ, প্রসন্ন কুষ্টার ঠাকুর, গোৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমূখ 
নেতৃস্থানীয় পূর্ষরা সৌদন আদালতের দরবারে বিচারপ্রারথাও 
হয়োছিলেন। এতে কোন ফল হয়ান। 

কোম্প্দনশর সরকারের সোর্দন আতোটা আতঙ্গ্রন্ত হবার মতো 
সাঁত্যকারের কারণ ছিল কি? কতোটুকু ছিল সংবাদপতরসেবীদের 
চাঁহদার মাত্রা? সৌঁদনকার প্রগাতবাদদের মল বন্তব্য ভাষা পেয়ে- 
ছিল রামমোহনের লেখনশতে | মীরাৎ উল আখবারের সম্পা- 
দফায় শ্ুত্তে তাঁর বন্তব্য সস্পজ্ট | *আমার একমার উদ্দেশ/ আমার 
স্বদেশবাসণীকে ভাদের প্রকৃত অকন্থা সম্পকে" অবাহত করে তোলা, 
দেশের প্রচালত আইনকানুন সম্পকে তাদের জ্ঞান বাদ্ধি করা? 


আমি চাই তাদের আর্ধকার সম্পর্কে তারা আভজ্ঞতা স্টয় করুন। 
কণ ভাবে সেই অধিকার রক্ষা করা সন্ভব তা নিয়ে তারা চিম্তাভাবনা 
করুন। আর সরকার তাদের অভাব আঁভযোগ সম্পকে“ সচেতন 
হোন। জনগণের সমস্যাব প্রাতিকারে তারা এগিয়ে আসুন-এই 
আমার আকাঙ্খা ।” 

সৌদন ডারতীয় জনমত ইংবেজ প্রও-ক্বের অবসান কামনা 
করোন, তারা শুধ্‌ সেয়েছল দায়বশীল শাসন--এমন এক 
শাসন বাবস্থা যেখানে বখাবদ্ধেষ থাকবে না | শন্ধ, শ্বেতাঙ্গ 
বলেই শাসকশ্রেণী এতদ্দেশণয়দের উপর নি"্বচাবে অত্যাচার 
চালিয়ে যাবে, মধ্বেতকণ্যাদেব মানব হিসাবে মবার্দা দেবে না 
_এই জুল'মের বিরুদ্ধেই তারা সোদন প্রাতবাদ মুখর হয়ে 
উঠোছল। িপাঁড়ত এই জনগণের বিক্ষোভ সোঁদন ভাষা পেক়ে- 
ছিল সংবাদপত্রের প্তপ্তে। অথচ এই সামান্য স্বীকাতি দিতেও 
নারাজ ছিলেন সরকার বাহাদুর । রাজনোতক দশ ন, নিয়ম- 
তান্তিক শাসনের প্রাত আনুগত্যবোধ, স্বাধীনতালাভের 
জন্মগত অধিকার -এসব মৌলক [বিষয় নিয়ে সেদিন কোন দাবা 
উচ্চারত হয়ান। তব; শক গ্রন্ত হলেন শাসকশ্রেণি। নতনতম 
মানাবক অধিক।র দিতেও তাবা নারাজ' 

বাংলা থেকে বাংলা, ইংরেজী ও অন্যান) ভারতীয় 
ভাষায়, উদ ফাসাঁ, হিন্দী_-১৮৯৮ থেকে ১৮৬৮ এই পঞ্চাশ 
বছরের মধ্যে যে সব সংবাদপন্ন প্রকাশিত হয়েছিল তাদের পারচয় 
তূলে ধরেছেন বজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলা সামায়কপন্ত 
বইটিতে । এদের সংখ্যা যথারুমে ২২৯ এবং ১০। হয়তো সব 
সংবাদপন্্ই এই তালিকায় ধরা পড়েনি। তব দেশের শিক্ষিত 
জনসাধারণের তুলনায় এই সংখ্যা রশীতমত উৎসাহব্যজক। উানশ 
শতকের এতদ্দেশীর সমাজ, ধম অর্থনশীতি, শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি 
ইত্যাদি সম্পকে বহ্‌ তথ্য ছাড়িয়ে রয়েছে এই সব উপাদানে যার 
সাহাধ্য ছাড়া উাঁনশ শতকের ইীতহাস আমাদের কাছে অজানা রয়ে 
বাবে । 

মেটকাফের শাসনকালে (৯৮৩৫) প্রেস আইনের শঞ্খল 
দোচন করা হলেও ৯৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর সামরিকভাবে 
সরকারী অনুমোদন ছাড়া “মদ্রাষন্ম সং্থাপন” অথবা প্রাজাতি- 


॥ ৬৪ | 


2৬ ৮৪৫ টি 


'দরঁণনজীঙ্দোজন ও সংবাদপত 


' মত-এর বিরদ্ধে সংবাদপত্রে বা পৃভ্তক বিশেষে আপ্রায় প্রকাশ 
ফাঁরলে ৫০৩০ টাকা দণ্ড ও দই বৎসরের অনধিক কারাবাস কাঁরতে 
হইবেক”--এই মর্মে আইন প্রবাতিত হয়োছিল। এই ব্যকগ্থার ফলে 
দুখানি সংবাদপন্র_ বাংলা 'রঙ্গপুর বাতা্বহংএবং ইংরেজশ সাপ্তাহিক 
4121100 1006116561081 বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৫৮ সালের ৯$ই 
জহন এই বাঁধ নিষেধ প্রত্যাহার করার সঙ্গে সংবাদপন্র ফিরে পেল 
নিজস্ব মতামত প্রকাশের স্বাধীন অধিকার । 


১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রতি বাঙ্গালগ তথা ভারতীয় 
বাধ্ধজশবীরা সংক্রয় সমর্থন জানান নি. বরং আনেকেই ববান্রোহশীদের 
বিরুদ্ধে বিবৃশ মন্তবা কারছেন। কেউ কেউ আবার বিদ্রোহ দমনের 
জন্ ইংরেজ সরকারাক আভনন্দন জানিফেছেন। কিন্ত; তা 
সন্ত্বেও ১৫৭-ন বিদ্রোহে ইংরেজ শাসনেব মাসল স্বরূপ সম্পর্কে 
ভারতীয়দের তানেক ধারণা ভূল বলে প্রমাঁণত হয়ৌছল। এই 
বিদ্রোহের ব্যাপকতা সম্পরকে 817৮7 641110+-এর সম্পাদক 
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিঃসংশয় ছিলেন। তাঁব সূস্প্ট আঁভমত 
70656 15 0008 51081919016 ০1 [118 ভ্1)0 ৫০9৪৪ 
001 1661 11365 011 ০1610 01 06 211551০6৭ 11709096৫ 
80017 1810 99 05 ৮৩৬ €%1910005 ০1 1006 90118511016 
11 [001৭---261৬6706৭ 12361021216 07৮7, ৭1101601171 
(০ & 01518 1015. বিদেশী শাসনের বিরদ্ধে প্রাতবাদাত্বক 
মনোভাব সর্বপ্রথম প্রাতফাঁলত হয়েছিল 81010০921710-এ | 
নশল বিদ্রোহ নিয়ে ভারতীয় সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে নীলকরদের 
অত্যাচারেব বিরুদ্ধে কৃষকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জনা জনমত জাগ্রত 
এবং সংঘব্ধ করতে এগয়ে চলেন হাঁরশচদ্দ্র। এই সময়কার 
একাট জোরালো প্রবন্ধে হরিশসদ্দ্রেৰ এককালীন সহকম' এবং 
1714০০ 78/০1-এর অনাতম প্লৃতিষ্ঠাতা সম্পাদক 'গাঁরশ্দু 
ঘোষ হরিশবন্দ্রর অকাল প্রয়াণ উপলক্ষ্যে 14০01611565 
1%8882176-এ (জন ৯৮৬১ থ্রী) লিখেছেন 2 ১ 01100610011 
8৪5 [811৩0 01701 1080156,800150, 12705175018 ৫৬৩3 

৬9105 ৪00 7:50 1৪ 6%০1 ৪1৩. 105 1116526 01 105 
19০7 820 00 0090007 ০? 0১ 1101) 0116 81991551080, 


05 0911501, 0১5 09৬6 185811 1080 06060 ৪1078 
৪170 08005 190610956 10 016 ৪৫: ০ 199180195 
188 0850 5559 ৪%/৪১ 1186 & ৬15:00 00100 ০ 
8011708 6$০....., ০ 1380 01011 £6০৫2615 198100 [তা 
৪10৩ 01 00911601021 11051 *১.০**০ চ1011151) 01180018 
[10101061155 25, 005 $০এ| ০ 10015 100৬5106100. 
অবশ হরিশচন্দ্রের আগে তত্কবাধিনী পন্রিকায় অক্ষ কুমার দত্ত 
এবং প্রভকরের প্ঠায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নাঁলগাষীদের দূর্দশার 
প্রীতি দেশব।সীর দণম্ট আকর্ষণ করোছলেন। কিন্তু হরিশসস্দ্ুই 
একাকী নালপ্রধান প্রদেশের প্রজাগণকে রাক্ষস সদশ নশংস 
“নীলকরদের অত্যাচার হইতে পরিন্লাণ করিয়।ছেন, এ কথা বলিলে 
অত্যুন্ত বোধহয় সন্দেহ নাই । কিন্তু এতাঁদ্বষয়ে তাঁহার এত 
উদ্যোগ এত চেষ্টা ও এত পাঁরশ্রম ছিল যে, আমরা সেই অতয্যান্ত 
দোষ স্বীকারেও অসম্মত নই। তান নীলকরদের গর্ব চূর্ণ 
কারবার আদ কারণ সন্দেহ নাই। “সোমপ্রকশের এই উত্তি 
অতির্জন নয়। 200 9109০ 1%0111১-র গ্রন্থকার এ প্রসঙ্গে যে 
আঁভমত ব্যস্ত করেছেন তা সমর্থনযোগ্য। “8615 0০: 006 218 
0৫00) ৪8 [0৫120 ০01 10105 800৪0 10110415 91985 188 
890105 29 ৫ 90016572818 101 0185 70658580019. 21116 
104180 ৫13001041806১ 1788180 0189 01880017)8 ০01৪ 


99065 [01 005 001101981 16806181)10 01 10181 
[00191) ০০(৮/০60 0175 09190091180 58110151) ৫1501191 


09105991 804 01001591885 1980 10418.1?. 

নীল বিদ্রোহের পর উনিশ শতকের বাট আর সত্তর দশকে 
ভারতবষের রাজনৈতিক পারিবেশে দ্রুতগতিতে পারবত'ন ঘটতে 
শুরু করলো। ততাদনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত.ভারতায়দের 
সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনোতিক বিষয়ে সচ্তেন নেতৃত্ব দেখা 
দিয়েছে। ইংরেজ সরকারের শাসন নীতির অসাম, অর্থনৈতিক 
শোষণ, ক্রমবর্ধমান দারিদ্র আর বেকারীর আঁভশাপ, জাতীয় 
িচ্পের ক্রমিক সংকোচন, উচ্চ এবং দাকিত্বপূর্ণ পদ থেকে যোগ্যতা 
সন্বেও ভারতীয়দের কনা, দেশীয় রাজোর আভাম্তরাণ শাসন 
চেঁছির সার্বভৌম শির নিখিার হজকেপ, সাযাগারি -কাবিদ্বেষ 


818 ৪৫৫৮ ৯৮৯৪ 
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গণ আন্দোলন ও সংবাদপন্র 


মূলফ আচরণ-ইংরেজ জাতির ওঁদার্য এবং গণতন্রের প্রাত সহজাত 
আচ্ছা মেনে নিয়ে ইংরেজ সরকারের প্রতি বশদ্বদ হয়ে থাকার যে 
মানাঁসকতা ভারতাঁয়দের মনে এতকাল প্রশ্রয় পেয়ে এসেছিল বান্তৰ 
আঁভন্্রতার সঙ্গে তাঁর মিল খংজে পাওয়া রুমশঃ দ;ঃসাধ্য হয়ে 
উ.লো। তাই শাসকশ্রেণীর সততা আর শুভব্দ্ধির উপর 
নিভ“রতার 'ভান্ত ক্রমশঃ শিথিল হয়ে এলো। 'সাঁভল সাভিস 
পরণক্ষার বািধব্যবন্থা, বিচার বিষয়ে বৈষম্য. ভারতবাসীদের উপর 
শ্বেতকার প্রভদের দোরাত্মঃ অর্থনৈতিক শোষণ এবং ভারতীয় 
জনমতের প্রতি নিিকার ওঁদাসণন্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে 
উঠলো ভারতীয় সংবাদপন্রগূলি। স্তর দশকের শেষভাগে দ:ভিক্ষ 
মহামারী, জনসাধারণের আশা আকাঙ্খার প্রাতি সম্পূর্ণ নিবিকার 
বিদেশী সরকার চিরাচারত উপায়ে 'নর্যতিনের সাহাযো সোঁদন 
চেয়োছল প্রাতবাদের কণ্ঠরোধ করতে । তাই এলো পর পর 
ভার্াকুলার প্রেস ত্যান্ত,। আর্মস আ্যান্ট। যাঁদও কোন কোন 
আধা-সরকারণী মহলে বর্ণভেদের [ভাত্ততে বিচারের ক্ষেত্রে বৈষম্য 
দূরীকরণের প্রযোজনীক্লতা অনুভূত হয়োছিল, তবু ভারতীয় 
[বিচারকদের হাতে কোন কোন ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ অপরাধীদের বিচার 
ক্ষমতা মেনে নিয়ে আইন সংস্কারের যে প্রচেষ্টা হয়োছিল তাও শেষ 
পর্যন্ত কার্যকর করা স্তব হলো না জঙ্গী সরকারী, আধা 
সরকারী আর বে-সরকারী শ্বেতাঙ্গ মহলের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের 
ফলে। সরকার যেটুকু এগয়ে যাবেন বলে এককালে ভেবেছিলেন 
বান্ডবক্ষেত্রে তারা শেষ পর্যন্ত অনেকখানি পিছিয়ে গেলেন। 
গুতরাং সমস্যার সমাধানের পাঁরবর্তে সমস্যার তীব্রতা আর 
ব্যাপকতা বেড়েই চললো । যে প্রাতিবাদ দীর্ঘকাল ধরে বিশেষ 
ভাবে শাক্ষত মধ্যবিত্ত সমাজে সীমিত ছিল তা ছাঁড়য়ে পড়নে 
বহস্তর জতন্ছ্রী জনমানসে। জাতীয়তাবাদ আর ম্বাধিকারের 
এই ক্রমবর্ধমান দাবশ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে 0৩ ০5 ০1 
0৩ চিত ০৩০০1)৩ 105 0155 ০1 096 10180 | জাতীয় গ্রে 
রাজনৌতক চিন্তাধারার এই গাঁতিশশীলতার মূলে শান্ত ও প্রেরণা 
সোঁদিন যুগিয়োছিলেন ভারতের ঈংবাদপরসেবীরা। উনিশ শতকের 
শেষ তিন দশক থেকেই ভারতীয় সংবাদপর সমূহের এই ভুমিকা 
সারয় হয়ে উঠোছল । কলকাতার 'হন্দ; পোষ্য ছাড়া ইন্য়ান 


ীরার, বেঙ্গল হরকুরা, বেঙ্গল, এলাছাবাদের পাইওনীয়ার, 
মান্রাজের মাদ্রাজ স্ট।প্ডর্ড, হিন্দ, মহারান্টরর ইশ্ডিয়ান স্পেনের, 
ইন্দ,প্রকাশ, কেশরা, প্রভাতির অবদান উল্লেখন"য় | 


১৮৭৫ সালের শেবাশোষ ভারতাঁয় মালিকাধধন সংবাদপত্রের 
সংখ্যা ছিল ৪০০; এদের প্রচার সংখ্যা আনুমানিক দেড লক্ষ । 


বোচ্বে গেজটের গণনানুসারে যাঁদ প্রাতাট সংখ্যা ১ থেকে 
২০জন পাঠক পডতেন তাহলে যে সংখ্যা দাঁডাতো গোটা জনসংখ্যার 
তুলনায় তা নগণ্য। এগণনা পঞ্ধাতির অভ্রান্ততা মেনে নলেও 
এ কথা অবশ্য স্বীকায যে সংখ্যায় নগণ্য হলেও এরাই [ছলেন 
সোঁদন জন মানসের প্রকৃত প্রতি'নাধ । জনমতের আসল নিয়ামক। 
বিশেষ করে দেশীষ ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপন্রগূলিব প্রভাব 
প্রতিপান্ত ছিল অসাধারণ । বিশেষতঃ পল্লী অঞ্ালেব বাসিন্দাদের 
মধ্যে প্রচারের দিক থেকে সবাঁধিক সাফলা লাভ কবোছল 'সূলও 
সমাচার? | উদ হিন্দী, গুজরাওী, মারাঠী, গড়িয়া ইত্যাদি 
ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপন্রের সংখ্যা শ.ধু ক্রমাগত বেড়েই চলেনি, 
সংবাদ পরিবেশনেব দিক থেকেও এরা জনগণের অভাব আভযোগ 
আর জনমতের আশা আকাঙ্খাকেই শুধু তলে ধরতো না, ইংরেজ 
মালিকানায় এবং প্রচ্ছ্ন সরকারশ সহায়তা ইংরেজণ পন্ন পন্রিকায় 
যেসব তথা পরাবশিত হতো তাতে সতাগোপনের প্রচেন্টার 
বিরুদ্ধেও এরা জেহাদ ঘোষণা করেছিল । £স্বল শহর, আধা 
শহর, এমন কি গ্রামাণুল থেকে সংবাদপন্র প্রকাশের দুঃসাহস যারা 
দেখিয়েছিলেন তাদের পরিবেশিত সংবার্দপন্রের পাতায় থাকতো মফঃ- 
সবলের ঘটনাবলী সংকান্ত পুঙ্খানূপুঞ্খ বিবরণ। সরকারের তরফ 
থেকে দেশীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্রের উপরেই বেশী মানায় 
সতর্ক দ.ষ্টি রাখতো সরকার কর্ুপক্ষ। আর এই কারণেই প্রবাতিত 
হয়েছিল ভানকিলার প্রেস আইন। এই আইনের ভ্রুকুটি উপেক্ষা 
করে যে সব সংবাদপর সেদিন জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিল, 
অর্থদণ্ড, কারাদণ্ডের ভয়ে যারা সরকারের সঙ্গে আপোবনামায় 


রাজ হয়ান তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য- সহচর, সাধারণ”, সুলভ 
সমাচার, ভারত মিহির, ঢাকা প্রকাশ এবং সোম প্রকাশ। 


পল্লী অগল থেকে সংবাদপর প্রকাশের দ-ঃদাহসণ পরিকজ্পনা 
সোঁদন অনেকেই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে যে 


উপ 
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৪ ৬৬৪ 


গগ অন্দোলন ও লংবাদপন্ 


পন্তিকাট ভাষাম্তাঁরত হওয়া সত্বেও ৯/৬৮/ সাল থেকে জনসেবা ও 
শিক্ষার ক্ষেত্রে তার প্রস্ষট্টো অব্যাহত রেখেছে তা হলো শাশর 
কুমার ঘোষ প্রাতাঙ্ঠত অমতবাজার পরিকা। এই পান্নকাটির 
প্রথম দুই বংসরের দঞ্প্রাপ্য ফাইল সংগ্রহ করে ব্লজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে “ভারতবাসীর 
অবনতির মূলে যে রাম্ট্রীয় পরাধীনতা, আর ইহার সবা্গিন উন্নাতি 
প্রসেম্টায় ষে রাষ্দ্রীয় স্বাধীনতা একান্ত আবশ্যক-_ এই সকল বিষয় 
য্ান্তপ্রমাণ সহযোগে পান্রকা প্রথম হইতেই প্রসার আরন্ত 
কাঁরয়াছিলেন।” পান্রকার শিরোভূষণে লেখা ছিল দ:ট পধান্ত-_ 
“অধীনতা কালকুটে মার হায় হায়। 
করেছে কি আর্ধসূতে চেনা নাহ বায়।” 

ইংরেজ সরকারের আচারত জাাতবোরতা, বিচার বিভাগের অসাম্য, 
অর্থনোতিক ক্ষেত্রে শোষণ সরবস্বতা, ভারতবাসীদের রাজনোতিক 
আঁধকার, এমন কি যোগ্যতা সত্ত্বেও সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের 
অন্তরায়. স্বাধীন মতপ্রকাশের মাঁধকার হরণ, সরকার ও মঠাজনদের 
উতৎপণডন নিনপশড়নে নির্ধাতত ভারতীয় জনণ্ণের ক্রমবর্ধমান 
দুর্দশা. মধ্যবিত্তের অবলোগ, শিল্পক্ষেত্রে সরক'রা নিয়ন্ণের 
কঠোরতা. সরকার আচ৮?রত স্বজাত পক্ষপাতি হ্, আদালতের বিচার 
বিভ্রাট, রাজস্ব নখাঁতর আধকার, কৃষকদের উপর শবযাহত নিষতিন 
বাভন্ন সংস্থা ও সংগঠনের উদ্যোগে পরিচালিত র।জনৈতিক এবং 
সামাজক সংস্কারের প্রাতাঁট প্রচেম্টার সমর্থন__ এ সব বিষয়বন্তুই 
ছিল পান্রকার মুখা আলেচ্য। ১৯৮৬৮ সালের ২৯শে অক্টোবর 
পল্িকার সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখা হালো_ 

“দাসত্ব চাইতে গেলেই দাস হইতে হয়। ইংরেজরা মনে করেন 
তারা ভারতীয়দের উপর দেল পুরে প্রভু কারতেছেন। কিন্তু 
এদিকে আবার তাহাদের গৌরব ও বলবীর্য সেই সঙ্গে বিসজিত 
হইতৈছে। সূতরাং যাহার জোরে ভারতবর্ষকে অধীন রাখিয়াছেন, 
এইর্‌প কুব্যবহারে ক্রমে তাহা হ্রাস পাইতেছে। অতএব দুই 
উচ্টাঁদক হইতে ভারতবষের স্বাধীনতার পথ পারস্কৃতও হইতেছে। 
আর তাহা কাহারো সাধ্য নাই যে নিবারণ করে ।” 

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংবাদপর্রের ভামকার 
গুরুত্ব সহজেই ধরা পড়ে আমাদের ম্যান্তিসংগ্রামের যে সব ইতিহাস 


লেখা হয়েছে তাদের পাদটীকার দিকে লক্ষ্য করলে। আমাদের 
দুভাগ্য, গত দেড়শ বছরের মধ্যে বাভিন্ন দেশীয় ভাষায় যে সব 
সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল তাদের বেশীর ভাগই আজ সঙ্ধান 
করলেও খ'জে পাওয়া ধাবে না। এর মূলে একাঁদকে যেমন সন্ধ্যা, 
বন্দেমাতরম, যগান্তরের মত সংবাদপত্রের উপর সরকারী নিতিনের 
তাণ্ডব, অন্যাদকে এদের সংরক্ষণ বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী 
মহলের নির্বিকার ওদাসীন্য। এদের সংরক্ষণের উপযোগণী ব্যবন্থা 
এতাবৎকাল যতটুকু গহাঁত হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় তা 
নিতান্তই অকি্চিংকর। 


নী ৮৯৪ 


5 8৮ আখ 


অবিনাশ দাশগুপ্ত 


স্বাধীনতা পুর্ব গণ আন্দোলন ও সংবাদপত্র 


॥ এক।॥ 

স্বাধীনতা-পৃৰবকালের গণ-আন্দোলনে আমাদের দেশে 
সংবাদপত্রের ভঁমকা কি ছিল তা সম্যক উপলব্ধি করতে হলে একটি 
বিষয়ে প্রথমেই 'চ্ছর সিদ্ধান্ত করে নেওয়া প্রয়োজন। তা হল, 
গণ-আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের ধারণা কি এবং সংবাদপন্রের 
ভাঁমকা বলতে আমরা কী বুঝি। আলোচনার সূত্রপাতেই এই 
প্রশ্নাট তোলা হল এই জন্যে যে, প্রশনাট বিতকিত ; এবং এ সম্পর্কে 
সুস্পম্ট ধারণা না থাকলে স্বাধীনতা পূর্বকালের গণ-আন্দোলনে 
আমাদের দেশের সংবাদপন্রসমূহের ভুমিকা কী ছিল তা সঠিক 


বোঝা যাবে না। 

আমাদের দেশে স্বাধীনতা-পুবকালের গণ-আন্দোলন 
বলতে সাধারণভাবে জাতীয় কংগ্রেস পাঁরচালিত জাতীয় মুক্তি 
আন্দোলনকেই বোঝায় । কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের 
বহর্তর পারাধির মধ্যে থেকেও, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে জাতীয় 


মান্ত আন্দোলনে একটি বিপ্লবী ধারা প্রবাহিত ছিল। দেশের 
গ্বাধীনতা অজনের মূল লক্ষ্য এক ছলেও, বিপ্লবী আন্দোলনের 
চরিত ছিল [ভন্বতর। অগ্লিযুগ থেকে শুর করে নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র আজাদ হিচ্দ ফৌঁজ আন্দোলন পর্যন্ত আমাদের 
দেশে একাধিক বিপ্লবী আন্দোলন সংগাঠত হয়েছে এবং এই 
আন্দোলনের পেছনে গণ-সমর্থনও ছিল। সঙ্গত কারণেই এই 
সকল আন্দোলনকেও গণ-আন্দোলন বলে স্বীকীতি দেওয়া বিধেয়। 

'বিশের দশকে আমাদের দেশের বিপ্রবী গণ-আন্দোলনে নতুন 
চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটে। স্বদেশ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীরা 
সাম্যবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। ফলে বিপ্লবী আন্দোলন 
শ্রেণী সচেতন গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে থাকে। বাড 
রাজ্য শ্রামক-কর্মচারী-কৃষকদের শ্রেণী ভিত্তিক গণ-সংগঠন গড়ে 
ওঠে এবং শ্রেণণ ভাত্তিক দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনও শুরু হয়। 
জাতীয় মস্ত আন্দোলনের সহায়ক শান্ত হসেবে গড়ে উঠলেও এই 
সকল আন্দোলনের মুল দংছ্টি ছিল আরও গভীরে । শুধু 
পরাধীনতার শ ঙ্খলমোচনই নয় ॥ শ্রেণী শোষণের অবসান ঘটিয়ে 
শোষণমূত্ত সমাজবাদী ভারতবর্ষ গড়ে তোলাই ছিল এই 
আন্দোলনের লক্ষ্য | 

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের প্ররোচনায় আমাদের দেশে 
সাম্প্রদায়িকতাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং এরই ফলশ্রহাত 
[হিসেবে কংগ্রেস পারচালিত জাতীয় মনৃন্তি আন্দোলনের মূল ধারা 
থেকে মনদলমান সম্প্রদায় প্রবীকালে বিঁচন্ন হয়ে পড়ে। পথক 
মহসাঁলম রাষ্ট্রের দাবিতে ম.সালম লীগের নেতৃত্বে যে আন্দোলন 
গড়ে ওঠে তাকেও গণ-আন্দোলন বলে আখ্যায়িত না করে পারা 
যায় না। 

এছাড়া হিন্দ; জাতী ক্লিতাবাদশী আন্দোলনেরও উল্লেখ করা 
যেতে পারে । গণ-আন্দোলনের আভধায় এই সকল 'মান্দোলনকে 
আঁভাহত করা সঙ্গত কিনা সেবিষয়ে হয়তো দ্বিমত থাকতে পারে; 
বিন্তু এই সকল আম্দোলনও যে বহহজন সমর্থনপূস্ট ছিল একথা 
অস্বীকার করা ইতিহাস সম্মত নয় । 

তবে গণ-আন্দোলন চিহতকরণের ব্যাপারে বিতর্কে না গিয়ে 
বর্তমান আলোচনার সাবিধার জন্যে, সাম্প্রদায়িক সংগঠন সমূহের 


॥ ৯১ ॥ 
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আঙ্দোলনকে গণ-আন্দোলনের চোহদ্দির বাইরে রাখা যেতে পারে। 
এবং মোটাম:টিভাবে জাতীয় মন্তি আন্দোলন এবং পরবতর্নকালের 
শ্রেণঈ-ভিত্তক আন্দোলনে সংবাদপ্ন্ের ভূমিকা ক লতা 
পর্যালোচনা করা যেতে পারে। 

ল্তু এই পর্যালোচনার আগে সংবাদপন্রের ভূমিকা ক, 
মোৌল এই প্রশ্নের বিচার বিষ্লেষণ করে দেখা দরকার । কেননা 
সংবাদপত্রের ভূমিকা জম্পকেও বহমত প্রচলিত রয়েছে । কিন্তু 
বর্তমান নিবন্ধের বিষয়বস্তু ভিন্ন হওয়ায় এ সম্পর্কে বিস্ত ত 
আলোচনা করা সপ্তবপর নয়। সাধারণভাবে সূত্রাকারে কয়েকাঁট 
কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 

সংবাদপন্নের ভূমিকা কী সে সম্পর্কে আলোচনাকালে একথা 
মনে রাখা দরকার যে, সংবাদপত্র “সমাজ দপ*ণ” হলেও শ্রেণী বিভন্ত 
সমাজে সংবাদপন্ন শ্রেণী নিরপেক্ষ নয়। সংবাদপত্র হল শ্রেণী 
বিশেষের স্বার্থ রক্ষার অন)তম হাতিয়ার । সংবাদপত্রের মালিক- 
গোচ্ঠী যে-শ্রেণীভনুন্ত, সংবাদপত্র সেই শ্রেণীরই স্বার্থ রক্ষার প্রচার- 
মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। সেই কারণেই ধানিকশ্রেণীর সংবাদপন্র 
পাঁরচালনায় সবসময়ই ধাঁনকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার কথা মনে রেখেই 
নীতি নিরধধারত হয়। ব্যবসায়িক কারণে অনেক সময় ধনিক-শ্রেণশীর 
সংবাদপন্রও প্রগাতশীলতার মুখোশ পরিধান করে; কিন্তু তাতে 
তার মৌল চরিত্রের কোন পারবর্তন হয় না। 

এন বিপ্রতীপ কোণে রয়েছে শ্রমিকশ্রেণর সংবাদপন্র। 
শ্রেণীগত কারণেই শ্রামকশ্রেণীর সংবাদপন্র ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধবাদশ 
এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থবাহী। ধনবাদী সমাজে সংবাদপত্রের 
শ্রেণগত চরিত্র নিরূপণ খুবই সহজ । কারণ, ধনবাদশ সমাজে 
শ্রেণী বিভাগটা খুবই স্পন্ট ; একাদকে শোষক ধাঁনক শ্রেণধ, 
অন্যাদকে শোষিত বত নিপশীত়ত শ্রমজীবী শ্রেণি । এই সমাজে 
ধাঁনকশ্রেণীর সংবাদপত্র ধনিকশ্রেণণর এবং শ্রামকশ্রেণীর সংবাদপন্ন 
শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ পরিপোষণের ভূমিকা গ্রহণ করে। 

কিন্তু দেশ যখন সাম্রাজ্যবাদী পরশাসনের অধীন থাকে তখন 
সংবাদপন্রের সথিক ভূমিকা নিরূপণ করা কিছটা কন্টকর হয়ে 
ওঠে। কারণ, সাম্রাজ্যবাদ শাসনকালে দেশের সব শ্রেণীর মানুষই 
এক্যবদ্ধ হয়ে সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং সংগ্রামের 


আল লক্ষ্য থাকে প্রাধীনতার শঞ্খল মোচন করে দেশের জন- 
সাধারণের হাতে শাসন ক্ষমতা আনয়ন করা। সাম্মাজ্যবাদ-বিরোধা 
ভ্বাতীয় মাত সংগ্রামের সময় সংবাদপত্র লাধারণভাবে দি শিবিরে 
বিভন্ত হয়ে পড়ে। সামাজ্যবাদী শাসক ও তাদের তাঁবেদার গোহ্ঠীর 
স্বার্থবাহশ সংবাদপত্র সরাসাঁরভাবে সাম্রাজ্যবাদী শাসক-শোবকের 
পক্ষাবলঘ্বন করে এবং সর্বশান্ত নিয়ে জাতীয় মনৃস্তি সংগ্রমমের 
[বিরোধিতা করাই তাদের মুখ্য ভুমিকা হয়ে দাঁড়ায় 

অন্যকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-জর্জারত জনসাধারণের 
বেদনা-বিক্ষোভ এবং মৃন্তি আকাঙ্ক্ষা বাচ্ময় হয়ে ওঠে জাতীয়তা* 
বাদী সংবাদপত্রে । জাতীয়তাবাদী সংবাদপন্ন তখন সাম্রাজাবাদী 
শোষণের বিরুদ্ধে 'বাদ্রোহণীর ভূমিকা গ্রহণ কবে। কিন্তু গৌরবজনক 
এই ভূমিকা থাকা সত্বেও জাতীয়তাবাদী সংবাদপন্রের শ্রেণগত 
আত্মীয়বন্ধন থাকে জাতীয় ধাঁনকশ্রেণী, জামদার ও বত্তশালণ 
শ্রেণীব, অথাৎ জ।তাঁয় বুঙ্গৌয়া শ্রেণীর সঙগগেই | তাই সাম্রাজাবাদী 
শাসকের সঙ্গে এই শ্রেণীন স্বার্থসদ্পকে র ট।নাপে.ছরেনে 
জাতীয়তাবাদী সংবাদপন্নের ভুমকায়ও সামায়কভাবে হলেও, 
কিছুটা পরিবর্তন সুচিত হয়; প্রাতবাদশী হয়েও জাতশয়তাবাদণ 
সংবাদপন্রকে তখন শ্রেণীস্বার্থগত কাবণেই মাঝে মাঝে ওত 
ভাঁমকায়ও অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। এন দজ্টান্ত যেআমাদের 
দেশেও নেই তা নয়। তবে এতে বিস্মিত হওয়ার কিছ; নেই; 
কারণ ইতিহাসের নিয়মে এটাই স্বাভাবিক। 

স্বাধীনতা পূর্ব কালে আমাদের দেশে প্রকৃত অর্থে শ্রামক- 
শ্রেণীর কোন সংবাদপত্র ছিল বলে দাবি করা যায় না। সমাজবাদী 
সাম্যবাদী ভাবধারায় প্রণোদিত শ্রামক কৃষক শ্রেণির ম-খপন হিসেবে 
যে কয়েকটি সংবাদপন্র প্রকাশিত হয়োছিল তা-ও নানা কারণে 
দীঘায় লাভ করোন। ফলে জাতীয় মনত আন্দোলনকালে এই 
সকল সংবাদপন্ন কার্যকর কোন ভূমিকা নিতে পাবোনি। 

সংবাদপত্রের ভূমিক। সম্পর্কে সূন্রাকারে বলা এই কথাগুলো 
মনে রেখে এবার আমাদের দেশে স্বাধীনতা পর্বকালে সংবাদপত্রের 
ভুমিকা কী ছিল তা অন;ধাবনের চ্ষ্টা করা যেতে পারে। 
ঞ্বাধীনতা পূর্বকালে আমাদের দেশে সংবাদপরগনুলো সাধারণ 
ভাবে দুটি শাবরে বিউন্ত ছিল। এই সকল সংবাদপন্নের মধ্যে 
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দৈনিক ও সাময়িক সকল শ্রেণশীর সংবাদদপন্রকেই ধরা যেতে পারে। 
এদের মধ্যে কোন কোন সংবাদপন্র, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী 
ইংরেজদের সংবাদপত্র, লোতি বথায় যাকে শফারঈগ' সংবাদপত্র বলা 
হত, তারা সরাসারভাবেই ইংরেজ শাসকের প্রাত পূর্ণ আচ্ছা ও 
আন.গত্য প্রকাশ করে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের মন্খপনের 
ভূমিকা পালন করেছে। এই সকল সংবাদপত্র যেমন ইংরেজ শাসনের 
জয়গানে মুখর ছিল, ঠিক তেমান জাতীয় মদান্ত আন্দোলনের 
বিবোধিতায় এদের ভূমিকা ছিল বিশেব উল্লেখযোগ্য । 

অন্যাদকে বিদেশন সাম্রাজ্যবাদ" ইংরেজ স+কাবের প্রাতিপক্ষে 
ছিল জাতীয়তাবাদ সংবাদপত্র । জন্মলগ্র থেকে আমাদের দেশে 
জাতীয়তাবাদ সংবাদপন্রের ভূমিকা ছিল প্রাতবাদীর। জাতীয় 
মুক্ত আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী সংবাদপন্রগ,লো প্রশংসনীয় 
ভুমিকা পালন করেছে। গোড়ারাদকে কিছ;টা দোদল্যমানতা 
থাকলেও, পরবতাঁকালে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগচলো সংস্পন্ট 
ভাবেই জাতীয় মানত আন্দোলনের প্রাতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে। 
সামাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকের শোষণ নির্যতিন অপশাসনের বিরদ্ধে 
জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলো নির্মমভাবে কশাঘাত করেছে। 
দেশবাসীকে স্বাধীনতা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে জাতীয় মুক্তি 
আন্দোলনকে সাফলোর শিখরে পেশছে দেওয়ার জন্যে জাতীয়তা- 
বাদশ সংবাদপন্রগুলো শুধু প্রচার সহায়কই নয়, আন্দোলনের 
সংগঠক হসেবেও কার্যকরণ ভুঁমকা পালন করেছে। 

জাতীয়তাবাদ সংবাদপন্রের এই ভূমিকায় ভীত সন্রন্ত হয়ে 
জাতীয়তাবাদ সংবাদপত্রের ক্রোধের জন্যে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ 
সরকার নির্মমভাবে দমন-পীড়ন চালিয়েছেন। নানা ধরণের 
আই ন-কান,নের প্রচলন, আইন লঙ্ঘনের অজ?হাতে সংবাদপন্রকে 
বেআইনী ঘোষণা এবং সংবাদপৰের প্রকাশ ও প্রচার জোর করে বন্ধ 
করে দেওয়া হয়েছে। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের সম্পাদক, 
প্রকাশক ও কমঁদের উপর অকথ্য নির্যতিন চালানো হয়েছে, অর্থদণ্ড 
ও কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছে তাঁদের। কিন্তু তা সত্বেও 
জাতশরতাবাদশখ সংবাদপত্রের কণ্ঠনেধ কনা বারনি। জাতীরতা- 
বাদী সংবাদপন্রসমূহ সাম্াজাবাদশী ইংরেজ সন্রকারের নিলষ্জ 
আক্রমণ ও হুকুঁটি উচপক্ষা কান্ইে নিভাঁক ও নিরলসভাবে জাতীর 


মুক্তি আন্দোলনের সমর্থনে প্রচার চালিয়েছে। 

জাতীয়তাবাদী সংবাদপরর জাতীয় মুন্ত আন্দোলনে 
এীতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে একথা অকপটে স্বীকার করে 
নিলেও বিনম্রভাবে বলতে হয় যে, জাতীয়তাবাদী সংবাদপরের 
ভুমিকা তাদের শ্রেণীগত স্বার্থ বৃত্তের বাইরে প্রসারিত হয় নি। 
জাতীয়তাবাদ সংবাদপন্র জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে মংখ্যত জাতীয় 
কংগ্রেসের নীতির প্রাতিই অতিমাত্রায় আস্থাশীল ছিল। ফলে তাদের 
প্রচারণায় জাতীয় কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসৃচশই মান্নাতীরক্ত 
গুরাত্ব পেয়েছে। তুলনাম.লকভাবে বিপ্রবী দল সমূহের নীতি ও 
আন্দোলনের প্রচার ছিল কম। পরবতাঁকালে আমার্দের দেশে যখন 
শ্রেণীভর্তক গণ-আন্দোলন গঠে ওঠে তখন তার প্রাতিও 
জাতীয়তাবাদ সংবাদপন্রগুলোর সমর্থন খুব স্পন্ট ছিল না। 
দয়েকাট উজ্জল ব্যতিক্রম বাদ 'দিলে, শ্রেণীভীর্তক গণ-আন্দোলন 
সম্পকে জাতীয়তাবাদী সংবাদপন্রগুলো মোটামুটিভাবে নীরবতা 
অবলম্বনের নশীত অনুসরণ করেছে । মাঝে মাঝে কিছ? সংবাদ বা 
সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হলেও জাতীয়তাবাদী সংবাদপন্গদুলো 
শ্রমক-কৃষকদের দাবি-দাওয়া বা আন্দোলনের বিষয়ে বিশেষ কোন 
আগ্রহ প্রকাশ করোন। অবশ্য এীতিহাঁসক কারণেই জাতীয়তাবাদ 
সংবাদপন্রগ্‌লোর পক্ষে শ্রামক-কুষকদের দাবির প্রাতি পূর্ণ সমর্থন 
জানানো সম্ভবপর নয়। কারণ, জাতীয়তাবাদশী সংবাদপরগদলো 
ছিল জাতীয় বুজেয়া শ্রেণীর মুখপন্র ; স্বাভবিক কারণেই এদের 
সঙ্গে শ্রামিক-কুষকদের শ্রেণীগত স্বার্থ-সংঘাত রয়েছে। ফলে 
স্বাধশনতা পূর্ব কালে আমাদের দেশে শ্রমিক-কৃষকদের শ্রেণীভীততক 
যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে জাতীয়তাবাদী সংবাদপন্রের পাতায় তার 
স্পঙ্ট প্রাতিফলন দেখতে পাওয়া যায় না। 

॥ দুই | 

এঁতিহাসিক এই সীমাবধ্ধতার কথা মনে রাখলে জাতীয়তা- 
বাদশ সংবাদপর্গ;লো ষে স্বাধীনতা পূর্ব কালের গণ-আন্দোলনের 
প্রচারণায় এরং জনমত সংগঠনে গৌরবোজ্জব্ল ভূমিকা পালন করেছে 
তা নির্ঘিধায়ই বলা চলে। তালিকা দীর্ঘ হবে বলেও প্রসঙ্গে 
সবকাঁট সংবাদপত্রের নামোল্লেখ কিংবা এই সফল সংবাদপল থেকে 
উদ্ধাতি দেওয়া সম্ভবপর নয়। তাই জাতীরতাবাদী সংবাদপর- 


॥ ৯$ ৪ 
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শাঁধরসহোরোন ও সংবাদপতর 


গণলো জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কালে কাঁভাবে প্রচারক ও 
আন্দোলন সংগঠকের নিতাঁক ভূমিকা পালন করেছে তার একটি 
স্পষ্ট চিন্ত উপচ্থাপনের জন্যে কলকাতা থেকে প্রকাশিত একাট মান্র 
সংবাদপর থেকে কিছ; উদ্ধত দেওয়া হল। 

এই সংবাদপন্লাট হল দৌনক 'বাঙ্গলার কথা”। ফরওয়ার্ড 
পাবালশিং লামটেডো পাঁরণালনায় এই সংবাদপন্রট়ি প্রকাশিত 
হত। ফরওয়ার্ড পাবলাশিং লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ভাইরেন্র 
হিসেবে শ্রীশরৎচন্দ্ু বম এই সংবাদপন্রাটর সঙ্গে যুস্ত ছিলেন। 
সম্পাদক ছিলেন শ্্রীসত্যরঞ্জন বক্‌ী এবং মুদ্রক শ্ত্রীসত্যরঞ্জন 
মুখোপাধ্যায় । ১৯ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রাটের ফরওয়ার্ড প্রেস 
থেকে এই সংবাদপত্র মন্ুত হত। 

সংবাদপন্রকে সর্বপ্রথম রাজনশীতি-মনস্ক ও জাতীয়তাবাদে 
উজ্জীবিত করার গৌরব শ্্রীশাশর কুমার ঘোষের সম্পাদনার 
প্রকাশিত সাণ্তাীহক অমত বাজার পাঁকারই প্রাপ্য । এ প্রসঙ্গে 
কাঁববর নবীনচন্দ্র সেন-এর একটি উীন্ত মরণ করা যেতে পারে। 
তান বলেছেন, শ্ত্রীশশির কুমার ঘোষ ও "তাঁহার পন্রিকাই 
এদেশে স্বদেশ ভান্তর পথপ্রদর্শক” পথপ্রদর্শকের প্রাপনীয় 
গৌরব অমত বাজার পাত্রকার হলেও, স্বদেশভান্তির প্রচারে পরবতাঁ- 
কালে অন্যান/ জাতীয়তাবাদী সংবাদপন্রও বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ 
করে। অমত বাজার পান্রকায় জাতীয় ঠ্তনার যে উন্মেষ ঘটে, 
তার পোষকতা ও প্রচারণার মধ্য দিয়ে তাকে সংগ্রামী চেতনায় 
রূপান্তারত করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে জাতশয়তাবাদ 
সংবাদপন্রগলো। এই দায়িত্ব পালনের প্রাতিফলন 'বাগলার 
কথা"য়ও স্পন্ট। 

'বাঙ্গলার কথা* নানা কারণে দীঘঘায় হতে পারে নি। কিন্তু 
এই সংবাদপন্রট যতদিন প্রকাশিত হয়েছে ততাঁদন এটি ছিল জাতীয় 
মত্ত আন্দোলনের অন্যতম শ্রল্তশালী প্রচারক। জাতীয় 
আন্দোলনে 'বাঙ্গলার কথা” বিশেৰ উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন 
করেছে। 'বাঙ্গলার কথা'র আগ্রবষাঁ সম্পাদকীয় নিবন্ধ এবং সংবাদ- 
সমৃহ যেমন বাঙ্গলার মাননষকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অফুরন্ত প্রেরণা 
জ্াগয়েছে, ঠিক তেষাঁন এতে সাম্রাজ্যবাদ ইংরেল শাসকের মনেও 
ভয়গ্শীতর সঙ্জার করেছে। তাই এই সংবারপ্রটিও ইংলের 


সরকারের রোষানলে দ'্ধ ও উতান্ত হর়েছে। কিন্তু ইংরেজ  ॥ ৯৭॥ 
সরকারের হুমকি ও ভশতিপ্রদর্শনে বাঙলার কথা” নিষ্তব্ধ বা স্বীয় 
আদর থেকে কখনোই বিছাত হয় নি। বরং আদর্শে তাল্সত্ঠ থেকে 
'বাঙ্গলার কথা" নিভর্কভাবে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতাব বাণী প্রসর 
করেছে । 

শুধু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থন ও প্রচারই নয়; 
আমাদের দেশে বিশের দশকে শ্রামক-কৃত্বকাদের শ্রেণশীভীকক যে 
আন্দোলন গড়ে উঠেছে সে সম্পর্কেও বাঙ্লার কথার আগ্রহ ছিল 
অপরিসীম । বাঙ্গলাব কথা'র 'বাভল্ন সংখায় শ্রামক-কষকদের 
সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তাদের দাঁব-দাওয়ার সমর্থনে সম্পাদকীয় 
ও বিশেষ নিবন্ধ ছাপা হয়েছে। এ ব্যাপারে জাতীয়তাবাদ 
অন্যান্য সংবাদপন্নের সাঙ্গে 'বাঙ্গলার কথা'ব স্পন্টত কিছটটা পার্থক্য 
ছিল। এই কারণেই বতমান আলোচনায় 'বাঙ্জলার কথাকে 
বেছে নিয়ে এই সংবাদপন্রটি থেকে কিছ; উদ্ধ তি দেওয়া হয়েছে। 

বাঙলার কথা” সম্পকে প্রথমেই যে জিনিষাঁট নজরে পড়ে 
তা হল এর প্রসান্শৈলী | বাঙ্গলার কথা'র প্রচারশৈলী ছিল 
অননুকরণণীয় * এবং প্রাতাটি সংবাদ স্বানর্বাচিতি এবং বিশেষ 
উদ্দেশ্যবহ | ইংরেজ সবকানের মদগবাঁ মনোভাব ও আগরণে যাতে 
আঘাত লাগে সেদিকে দষ্ট রেখেই দেশ বিদেশের সংবাদ পরিবেশন 
করা হত। জামননী, ইতালী, জাপান এমনকি রাশিয়া ও চখনের 
আর্থিক ও সামরিক শক্তি সম্পর্কে নানা ধরনের সংবাদ ছাপা হত। 
এমনভাবে সংবাদ প্রচার করা হত যাতে পাঠকের মনে সাম্রাজ্যবাদী 
ইংরেজের শান্তি সম্পর্কে যে ভয় তা দূর হয়ে যায় এবং ভারতবাসীর 
পক্ষে ইংরেজ বিতাড়ন যে অসম্ভব কোন কাজ নয় সেই বোধ জাগ্রত 
হয়। 

ইংরেজের তুলনায়" ভারতবাসী যে দু্বলবাহীননয় 
দেশবাসীর মনে এই আচ্ছা স্টারের জনো 'বাঙ্গলার কথা” ভারতীয় 
মনীষীদের এবং দেশপ্রেমিকদের জীবনী অবলম্বনে ব; রচনা 
প্রকাশ করেছে, একটি রচনায় রাজা সববোধচন্দ্র মল্লিকের সংক্ষিপ্ত 
জশবন কথার বিবরণ দিয়ে বাঙলার কথা” লিখেছে ? “...বিন্তু এ 
নির্বাতনেও তাঁহার অন্তরের স্বদেশ প্রেম শেষ পযন্ত জ্বলন্ত 
িন। চিরদিনই তিনি এরালিষ্ঠ জারীরিতাবাদী ছিলেল। স্মোনে 


রি 


॥ ৯৮ ॥ 


গণ. আল্দোজন ও সংবাদপর 


লোভে তিনি কখনও চলেন নাই, রাজশাঞ্জর নিকট তিনি কখনও 
মাথা নোয়ান নাই। মহাধনীর সন্তান হইয়াও (তিনি স্বদেশের 
জন্য বহ- কষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এইরুপ লোকের জীবন 
প্রতেঃক জাতির পক্ষেই মহার্ঘ।” (২রা ডিসেম্বর, ১৯২৮)। 

শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, ভারতবাসাী এবং বিশেষ করে 

বাঙ্গালশ যে ইংরেজের চেয়ে সবর্্ষেত্রেই শতগ-ুণে বড়, বাঙ্গালীর মনে 
এই আত্মাব*বাস জাগ্রত করার জন্যেই আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর 
বৈজ্বানিক আবিষ্কারের উপর ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে। 
দেশ ও জাতিকে বাঁদ আত্মশীল্ততে উদ্বৃম্ধ ও বলপয়ান করা না যায় 
তাহলে যে দেশের স্বাধীনতা সহজলভ্য হবে না একথা স্মরণে 
রেখেই বাংলার কথা' বাশ্নালীর শান্ত ও জাগরণের মন্র প্রচার 
করেছে। 

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বাঙ্গলার কথা'র 
ছিল সীমাহীন ঘণা ও বিক্ষোভ। ইংরেজ সরকারের শাসন ও 
শোষণের বিরদ্ধে 'বাঙ্গলার কথা” নিরলস ও নিওাঁকভাবে সংগ্রাম 
করেছে। সম্পাদকীয় শ্তভে ইংরেজের অপশাসনের তীব্র সমালোচনা, 
সম্পাদকীয় মন্তব্যে গ্লেষ ও ব্যঙ্গ এবং বিশেষ রচনায় শাসক 
ইংরেজের ভারত বিদ্বেষী নশীতির প্রতি নিম ম কশাঘাতে বাগলার 
কথা" ইংরেজ শাসকদের মনে সন্ত্রাস সূণ্টি করোছল। 'বাঙ্গলার 
কথা'র প্রাতাট রনাই ছিল শাসক ইংরেজ সরকারের বুকে এক একটি 
শান্তশেল । 

বিশেষ করে সাইমন কাঁমিশন বর্জন আঞ্দোলনের সময় 
'বান্গলার কথা'য় দশঘণদিন ধরে যেসকল রচনা প্রকাশিত হয়েছে 
শাসক ইংরেজের মনে তার প্রতিক্রিয়া হয়োছল মারাত্মক । জাতীয় 
মুক্তি আন্দোলনে "বাংলার কথা'র ভুমিকা নিরূপণ করতে হলে এই 
পর্বের কথা একটু বিশদভাবেই আলোচনা করা প্রয়োজন। তাই 
বতমান নিবন্ধের সশীমত পাঁরসরের কথা "চিন্তা করে আলোচনা 
এই পর্যালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার চেস্টা করা হবে। 

৯৯২৭ সালের নভেম্বরের প্রথম সম্ভাহে ভাইসরয় লর্ড 
আরউইন আমাদের দেশের 'বাঁভা রাজনোতক দলের প্রাতানাধদের 
এক বৈঠক ডাকেন। এই বৈঠকে স্যার জন সাইমন-এর নেহানে 
একটি কাঁমশন গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। ভারতবর্ষে ক 


ধরনের শরফর্মস' চাল করা ধায় তা চ্থির করার জন্যেই স্যার জন 
সাইমনের নেত্বত্বে সাত সদস্যাবশিন্ট এই কাঁমশনকে পাঠানোর 
সিদ্ধান্ত হয়। স্বাভাবিক কারণেই ইধারজ সরকারের এই সিদ্ধান্তে 
জাতীয় কংগ্রেস বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মাদ্রাজে ডাঃ এম, এ 
আনসারির সভাপাঁতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে সাইমন 
কাঁমশন বর্জনের প্রস্তাব গ হাত হয়। এই প্র্তাবে সাইমন কমিশনকে 
সর্ব তোভাবে বর্জন করার জন্যে দেশবাসীর কাছে আহবান জানানো 
হয়। 

১৯২৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী সাইমন কামশন বোদ্বে পেশছান। 
এই উপলক্ষে কংগ্রেস ওইদিন দেশব্যাপী হরতালের ডাক দেয় এবং 
দেশের বিভিন্ন শহরে সাইমন-বিরোধী বিক্ষোভের আয়োজন করে। 

ইমন কামিশন-বিরোধী বিক্ষোভ আগ্দোলনে দেশবাসী 
অভুতপয্র্বভাবে সাড়া দেয়। অগাঁণত মানুষ 'বাভন্ন শহরের 
রাজপথে কালো পতাকা হাতে মিছিল করে এবং “সাইমন ফিরে যাও 
বলে বন্ত্রানঘোষে আওয়াজ তোলে । 
এই বিক্ষোভে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার উন্মত্ত হয়ে গঠে 
এবং শান্তিপূর্ণ, নিরস্ম এবং আহংস শোভাধান্নার উপর 'নর্মম 
ভাবে পুলিশী তাণ্ডব চালায়। কলকাতায় পুলিশের হিংস্র 
আক্রমণ চলে । মাদ্রাজে পুলিশের গুলিতে তিনজন বিক্ষোভকারী 
মারা যান। আরও বহ/লোক গরুতরভাবে আহত হন। লাহোরে 
পাঁলশ লাঠি চালায় এবং লাঠি চালনার ফলে লালা লাজপত 
রায় সহ বহু নেতা ও কম গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন। প্ালিশশ 
এই আক্রমণের ফলে লালা লাজপত রায় ৯৮ নভেম্বর মারা যান। 
লক্ষেনী শহরে পলিশ শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ 
করার জন্যে বেপরোক্লাভাবে বেউটন ও লাঠি চাল।য়। এর ফলে 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহর এবং 'বাঁভনন রাজনৈতিক দলের আরও 


বহু কমাঁ আহত হন। 


সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের এই ন'জকাঁয় পুলিশী 


অত্যাচারের বিরুদ্ধে সেদিন জাতীয়তাবাদী সংবাদপরগুলো 
ধিকারে গর্জে উঠেছিল । 'বাহলার কথা'র (২ ডিসেম্বর, ৯৯২৮) 
'অয়ধ্বান কর' শিরোনামে সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয়োছল £ 
“জয়ধ্বনি কর। আমাদের মুক্তি আভিযান জয় হইতে জয়ের পথে 


8 ৯৯ 


] 


ঝঁ ১০০॥ 


“গণখসান্দেরন ও সংবাদপতর 


চলিয়াছে- জয়ধবান কর। অতাচারশর দল আমাদের শান্তি বুঝিতে 
পারিয্নাছে ; ভয়ে উহারা কাঁপিতেছে £ বিকারগ্রন্ত রোগণীর মত উহারা 
হাত পা ছ'ঁড়তেছে ; উহারা ক্ষোপয়া গিয়াছে; তাই দিক 'বিদিক 
জ্রানশুন্য হইয়া নিরস্ত জনতাকে বেটন দিয়া খোঁগাইতেছে_ _নিরাহ 
মানুষের উপর দিয়া ঘোড়া ছ.টাইয়া চাঁলয়াছে_ইহা মত্যুর পূর্ব 
লক্ষণ । জয়ধনি কর।” 

এই নিবন্ধে ইংবেজ সরকারকে হ'হঁসয়ারী দিয়ে আরও বলা 
হয়ঃ “গব্ণমেণ্টের পক্ষে ইহা করা স্বাভাবিক । যতই দিন 
যাইতেছে গবর্ণমেপ্ট ততই বুঝতে পাঁরতেছে_ সুপ্ত সিংহ 
জাগিয়াছে ; নিম্তরঙ্গ সাগরে কলগর্জন সুরু হইয়াছে? ভারতবর্ষ 
পরাধীনতার শঙ্খল বহন কাঁরতে আর প্রস্তুত নহে। রিফর্মসের 
মাকাল ফল দিয়া উহাকে আর ভ.লাইয়া রাখা চলে না $ হিন্দ-- 
মুসলমানের কলহ দ্বারা চিরকাল একটা জাতিকে শাসন করা 
যায় না; রায় বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর অথবা মন্ত্রী $পদ দিয়া কোটী 
কোটা নরনারীর স্বাধীন হইবার উদঃমকে বিফল কারবার চেষ্টা 


বাতুলতা মান্র।” 
দেশবাসীকে অওয়মন্ত্র শুনিয়ে 'নিবান্ধের উপসংহারে বলা হয় £ 

“কন্তু আমাদের ভয় নাই ; আমাদের সহম্্র সহস্র ছাত্র পুস্তকের 
মায়া কাটাইয়া বেটনেৰ ম.খে বুক দিতে শিখিয়াছে : আমাদের 
নাগারকগণ পুলিশের দুরন্ত অন্ধের দ্বারা দলিত হইয়াও গন 
করে--সাইমন ফিরিয্না যাও। যাহারা মতুযুভয় আতিক্রম কাঁরতে 
শাখয়াছে- তাহাদের মুক্তি কে ঠেকাইয়া রাখিবে ?% 

সম্পাদকীয় এই নিবন্ধ ছাড়াও পাঁণ্ডত জওহরলাল নেহরুর 
একাট বিব.তি এই দিনের কাগজে ছাপানো হয়। বিব.তির বয়ান £ 
“গত ২৯শে ও ৩০শে তারিখে পুলিশ আমাকে মাররপিঠ করিয়াছে। 
এই মারপিঠের ফলে আমার অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া থাকিবে এই 
ধারণায় আমার বন্ধ-বর্গ আমার স্বাচ্্য সম্বন্ধে জানিবার জন্য 
অত্যন্ত উৎস:ক হইয়া পড়িয়াছেন। তাদের সকলকে জানাইতেছি 
যে আমি নরুতসাহ হইয়া পাঁড় নাই ।-** 

জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী ও চরমপদ্থীদের যে 
মতপার্থক) রয়েছে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের স্বার্থে তা দর করে 
এক্যবত্ধ হয়েই যে সকলের কাজ করা দরকার, সাইমন কাঁমিশনের 


আলোচনা প্রসঙ্গে 'বাহলার কথা সোবষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে লিখেছে £ 
“*্লক্ষ্যৌতে শোভাযান্রারকালে যাহারা আহত হইয়াছে তাঁহাদের 
মধ্যে সকল দলের লোকই আছেন। চরমপন্থী, নরমপদ্থী সকলেই 
আঘাত পাইয়াছেন। পুলিশ গ:ণ্ডামণর দ্বারা একটা কাজ কারয়াছে 
এবং তাহা হইতেছে বাভন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন সাধন । বন্ধুর 
অনহবোধে যাহা সম্পন্ন হয় না শত্রুর লাঠ অনেক সময় তাহাকে 
সম্ভব কারয়া তোলে ।” 

সাইমন কমিশনের বিরদ্ধে বাঙ্গলাব কথা' সর্বাত্মক সংগ্রামেই 
অবতীর্ণ হয়োছিল বল চলে। তাই সাইমন কামশনের গতিবিধি 
কোন সময়ই তার দষ্ট এড়ায়ীন। ছোট্ট একাট সংবাদে জানানো 
হয় £ “সাইমন কমিশন ১২ই ডিসেম্বর পাটনায় আসিয়া ৯৯শে 
পর্যন্ত থাকিবে । কৃষ্ণ পতাকার দ্বারা কামশনেন অভ্যর্থনার জন্য 
এখন হইতেই আয়োজন হইতেছে। অনেক স্বেচ্ছাসেবক ইহার মধ্যেই 
সংগ হাত হইক্লাছে।” 

পাটনায় সাইমন কমিশনের বিরুণ্ধে যে বিক্ষোভ মিছিল হয় 
তাতে প্রায় পণাশ হাজাব মানুষ যোগ দেয়। সাইমন কাঁমশনকে 
অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে সরকাবের পক্ষ থেকে সরকারী আঁফসের 
চাপরাসিদের জড়ো করা হয়। তাছাড়া গাঁড় ভরাতি করে ভাড়া করা 
লোকও আমদানি করা হয়। কিন্তু এই সকল লোকও অভ্যর্থনার 
সমাবেশে না গিয়ে শেষ পযন্ত বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে যোগ দেয় । 

কীথম রেল স্টেশনে সাইমন কাঁমশনের বিরুদ্ধে জনসাধারণ 
বিক্ষোভ জানায় । এই বিক্ষোভের বর্ণনা দিয়ে ৩ ডিসেম্বর 
লেখা হয়ঃ “কীথমে সাইমন কমিশন কালো পতাকা দ্বারা 
আঁভনান্দত।” 

জনমতের চাপে পাঞ্জাব গভর্ণমেন্ট লাহোরের পুলিশী 
তাস্ডবের তদন্তের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়োছলেন। কিন্তু এই 
তদন্ত যে শেষ পষন্ত পারহাসে পাঁরণত হবে সে বিষয়ে দেশবাসীর 
দষ্টি আকর্ষণ করে “পুলিশের সাফাই' সম্পাদকীয় রচনায় লেখা 
হয়ঃ “ঘটা করিয়া পাঞ্জাব গভর্ণমেন্ট লাহোর স্টেশনে পুলিশ 
গুপ্ডামীর তদন্তের ব্যব্ছা কারয়াছিলেন। রাউলাপশ্ডি বিভাগের 
কমিশনার মিঃ বয়েডের উপর এই কার্ষের ভার পড়িয়াছিল। কিন্তু 
পরাধীন দেশে চিরকাল সরকারী তদন্তের পারিণাম যাহা হইয়া 


॥ ১০৩৬ 
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॥ ১০২ ॥ 


গণ আন্দোলন ও সংবাদপত্র 


আসিয়াছে, এবারেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই ;ঃবরং এচ্ছলে মাত্রা 
আর একটু চাঁড়িয়াছে। মিঃ বয়েড কাটা ঘায়ে নূনের ছিটা দিয়া 
তাহার কর্তব্য সম্পাদন করয়াছেন।...ইহাতে বিজেতার বংশধর 
ইংরাজ রাজপ.রুষের গৌরব আছে বৈ কি ?” 

১ ডিসেম্বর মাদ্রাজে শ্রীসত্যমতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 
এক সভায় শ্ত্রীনবাস আয়েঙ্গার সাইমন কমিশন বয়কটের আন্দোলন 
সফল করার আহবান জানান। লাহোর ও লক্ষেমী শহরে পুলিশী 
তাণ্ডবের নিন্দা করে সভায় একটি প্রন্তাব গ হাঁত হয়। ৩ ডিসেম্বর 
এ সম্পকে 'বাংলার কথা'য় “পুলিশ অত্যাচারের নিন্দা+ শিরোনামে 
একাট সংবাদ প্রকাশিত হয়। 

৪ ডিসেত্বর “সাইমন চরণ মুশ্বন' শীষক একাট সংবাদ 
ছাঁপয়ে জানানো হয়? “মঃ জে, পা, শ্্রীবান্তব, ডাইরেক্র 
“ণভক্লোরয়া মিলস” এর দিক হইতে যে নিমন্গণ পন্ত প্রকাশিত হয় 
তাহা দ্বারা মনে হয় যে আগামী সোমবার ৩রা ডিসেম্বর সাইমন 
কামশন কানপনর পৌহ্‌ছিলে, “জী হজ:রের” দিক হইতে 
তাহাঁদগকে [ডোজ দেওয়া হইবে।” 

সাইমন কাঁমশনের সমর্থকদের বিরদ্ধে বাঙ্গলার কথা'র এই 
শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্পূর্ণ। কেননা ভারতীয়দের 
মধ্যে কয়েকজন, বিশে করে ইধারজ সরকাণ্ের অনযুগ্রহপয্ষ্টরা এবং 
সরকারী আমলারা সাইমন কমিশনের সমর্থনে নিল্জভাবে 
এগিয়ে এসোছিন। এদের জাতীয় স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের 
বিরুদ্ধে বাঙলার কথা” সরবে প্রাতিবাদ জানিয়েছে। 

সরকারী ভারতীয় আমলাদের কতাভিজা মনোভাবের প্রতি 
কটাক্ষ করে লেখা হয়েছে £ “সাইমন কমিশন অভার্থনার অনেক 
নমূনাই আমরা ইতিমধ্যে পাইয়াছি। অজ্ঞাতনামা ব্যন্তির 
মেমোরাণ্ডা, মত ব্ঠান্তর টোলগ্রাফ, মদাম্টমেয় ধামাধরার ধারকরা 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ -এ সমন্ত১ সার জন সাইমনকে আন্তারক অভ্যর্থনা 
ন্াপন কারয়াছে। 1কল্তু তবুও এই রকমের অভ্যর্থনা যেন শেষ 
হইতেছে না। এই ব্যাপারে উবঁর মান্ত্ক রাজকর্মচারীর দল ষে 
অপূর্ব মৌলিকতার পরিচয় দিতেছেন বান্তবকই তাহার প্রশংসা না 
কারয়া থাকা যায় না। যেন তেন প্রকারেণ অভ্যর্থনার সঙ একটা 
খাড়া কাঁরতেই হইবে ; অন্যথা ব টিশ 'প্রেষ্টজ' যে আর বাঁচে না। 


তাই ভাড়া করিয়া গাঁজাখোর পর্যন্ত আমদানী করিতে হইতেছে ।” 

সাইমন কাঁমশনের অভ্যর্থনার খবর ইংরেজ সরকারের সমর্থক 
সংবাদপন্রগুলিতে ফলাও করে প্রচার করা হত। এই প্রচারের প্রাত 
ব্যঙ্গ করে 'বাঙ্গলার কথা'র মন্তব/ “এই সোদিন লক্ষেযৌয়ে সাইমন 
সাহেবের যে অভ্যর্থনা হইয়া গেল, তাহাতেও সরকারশ কমচারীর 
দল কম কাতিত্ব দেখান নাই। পাছে অভ্যর্থনায় লোক না জোটে 
এই ভয়ে আগে হইতেই জন-প্রাতি দই টাকা কাঁরয়া দক্ষিণা 'দয়া 
এবং কানপুরী নাচওয়ালীর প্রলোভন দেখাইয়া একদল গাঁজাখোর 
আমদানী কারতে হইয়াছিল ।... 

“ঁকল্তু তাহাতে কী আসে যায়? ইহাদের অভ্যর্থনাই তো 
ভারতবাসীর আম্তারক অভ্যর্থনা বলিয়া গণ্য হইতেছে ; _অল্ততঃ 
সার জন সাইমনকে তথা সভ্য সমাজকে একথা সমঝাইয়া দেওয়ার 
জনয চেষ্টার কোন ত্রুটি হইতেছে না._এদেশের অর্থে পুজ্ট 
ফিরিঙ্তী কাগজগুলি মহানন্দে সে কর্তব্য পালন করিগ্নাই ধন্য 
হইতেছেন |” 

কলকাতাব মাড়োয়ারী সম্প্রদায় সাইমন কাঁমশন বয়কটের 
সিদ্ধান্ত নেওয়ায় 'বাঙ্গলার কথা? আনন্দ প্রকাশ করে লিখেছে £ 
“কলিকাতার মাড়োয়ারী সম্প্রদায় সোঁদন মাহে*্বরী ভবনের সভায় 
সমবেত হইয়া দঢ়ভাবে কমিশন বয়কটের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন 
শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। "৮ 

সাইমন কমিশনের প্রতি সমর্থন জানানোয় মধ্যপ্রদেশের 
দুজন মন্ত্রীর বিরদ্ধে নিন্দাসচক প্রশ্তাব গ হাত হয়। এই 
সংবাদ দিয়ে লেখা হয় 2 “মধ্য প্রদেশ ব্যবস্থাপক সভায় সাইমন 
কমিশন বর্জনের জন্য একট প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছিল । বর্তমান 
মন্ত্ীীদ্বয় সেই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করেন নাই বালয়া ওয়াদা 
[ডস্টশ্ কাউীন্সল তাঁহাদের আচরণের তীব্র নিন্দা কারয়া একাঁট 
প্রস্তাব গ্রহণ কাঁরয়াছেন।” 

ডাঃআ্যানি বেশাল্ত, পাঁণ্ডত মাঁতলাল নেহরু ও স্যার 
তেজবাহাদ:র সপ্র; জাতীয়তাবাদী সংবাদপরগমলোকে সাইমন 
কমিশনের কোন খবর না ছাপার জন্য আবেদন জানিয়ে একটি 
বিবতি প্রচার করেন। এই বিবংতিতে সাইমন কমিশনের 
সহযোগণদেরও বয়কট করার জন্য দেশবাসীকে আহদান জানানো 


॥ ১০৩ ॥ 
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॥১6৪॥ 


গপ আন্দোলন ও সংবাদপর 


হয়। বিবতিটি ৫ ডিসেম্বর 'বাঙ্গলার কথা'য প্রথম পাতায় প্রধান 
সংবাদ হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করা হয়। 

বিব,তিতে ডাঃ আযান বেশাম্ত বলেছেন £ “আম এবং 
'লীডার' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিন্তামণি গত রারে স্থির কারয়াছি 
যে ৮ ডিসেম্বরের পর আমাদের কাগজে সাইমন কামিশনের কোন 
সংবাদ প্রকাশিত হইবে না। শিক্ষিত সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কেহ 
ষাহাদের নামও শোনে নাই তাহাদের বাজে সংবাদ ছাপিলে অন্য 
দরকারণ সংবাদ বাদ পাঁড়য়া যায়। আমি আশা কার দু পাঁচ জন 
যোহ-কুম পাঠকের মায়া ত্যাগ কাঁরয়া আপান এই বনে যোগদান 
কাঁরবেন |” 

পাশ্ডত মতিলাল নেহর্‌ তাঁর আবেদনে বলেন ; »সকল 
জাতশক্লপঞ্থী নিউজ এজেন্সি ও সংবাদপত্রের নিকট আমার 
আবেদন এই যে, তাঁহারা যেন সাইমন কামশনের বিবরণ ও কাঁমিশনের 
সামনে গুহীত সাক্ষ্য প্রকাশ না করেন। ইহাতে বজন সবাঙ্গ 
সুন্দর হইবে। জনসাধারণ বিশেষতঃ জাতীয়পন্থীদের নিকটও 
আমি এই আবেদন কার যে, তাঁহারা যেন কামশন বিশেষতঃ যে সমন্ত 
ইংরাজ ও ভারতবাসী জাতীয় কমাঁ ও জনসাধারণের উপর 
অত্যাচারের জন্য দায়ী তাঁহাদের বর্জন করেন। আমার স্পল্ট 
অভিমত এই যে, যাহারা জনমত পদাঘাত কারয়া সাইমন কামশনের 
সহিত সহধোগিতা করে অথবা কাঁমশনের অভ্যর্থনায় যোগ দেয় 
তাহারাও সর্বথা বর্জনীয় ।” 

স্যার তেজবাহাদ;ুর সপ্রদর বিবতিতেও সাইমন কাঁমশনকে 
সর্বতোভাবে বর্জনের আহবান জানানো হয়। 

সাইমন কমিশনের বিরোধিতায় জাতীয়তাবাদী সংবাদপন্র- 
গুলো অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করায় শাসক ইংরেজ সরকার ক্লোধান্ধ 
হয়ে পড়ে । সাইমন কমিশনের সম্মেলনে “ফ্ুখ প্রেস সংবাদ 
সংস্থার প্রাতি অসম্মানজনক আচরণ করা হয় এবং এর প্রাতিবাদে 
'্রী প্রেস” সম্মেলন থেকে বেরিয়ে আসে । এই ঘটনাকে জাতীয়তা- 
বাদ সংবাদপন্রগনলো ভারতায় প্রেসের উপর আক্রমণ বলে আভহিত 
করেন এবং বাঁভল্ন সংবাদপন্ধে এই আকুমণের বিরুদ্ধে তীর ধিক্কার 
জানানো হয়। এই ঘটনা উপলক্ষে ভারতীয় সংবাদপরসেবী 
সংঘের সম্পাদক শ্রীকশোরীলাল ঘোষ, বিভিব সংবাদপরের একটি 


বৈঃকের প্রন্ভাব করেন। এই প্রন্তাবের সমর্থনে শ্রীধূস্তা সররা দেবী 
অম ত বাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীগোপাল লাল ঘোষ, ফরওয়ার্ড 
পাবালিশিং লামটেড-এর ম্যানোজং ডাইরেকর শ্রীশরত চন্দ্র বসু, 
অম তবাজার পান্রিকার শ্রীম ণালকান্তি বস;, মুসলমান পাত্রকার 
সম্পাদক মোৌলবশী মুজিবর রহমান, বসুমতশীর স্বত্বাধিকারশী 
শ্রীসতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় যে বিবতি দেন তা বাঙলার কথার 
সাবষ্ঞারে ছাপা হয় । এবং আরও বলা হয় 2 «আনন্দ বাজারের 
স্বত্বাধিকার শ্রীফূত সুরেশচন্দ্রু মজুমদার ও মাখনলাল সেন, 
বি*বামিন্রের শ্রীফুত মৃলচাদি আগরওয়ালা এবং স্বতন্বের শ্রীফূত 
প্রতাপ নারায়ণ বাজপায়িও কিশোরী বাবর প্রস্তাব সমর্থন 
করেন।” 

জাতীয় নেতবন্দের আহ্বানে জাতীয়তাবাদী সংবাদপন্র- 
গুলো সাড়া দেয় এবং সাইমন কামশনের সংবাদ না ছাপানোর 
সিদ্ধান্ত নেয়। এ সম্পকে মান্রাজের স্বদেশ মিত্রম, হিন্দ, 
মাদ্রাজ মেল প্রভূতি সংবাদপত্রের এবং বন্বে কনিকলের সিদ্ধান্ত 
সমূহ বাঙ্গলার কথায়" ছাপা হয়। 

সাইমন কামশনের সংবাদ বয়কটের আহবানে সাড়া 'দয়ে 
'বাঙ্গলার কথা; বয়কট? শিরোনামে সম্পাদকীয় যে নিবন্ধাট প্রকাশ 
করেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই নিবন্ধে যেমন ইংরেজ 
সরকার ও সাইমন কমিশনের সমালোচনা করা হয়েছে, ঠিক তেমনি 
এতে আত্মসমালোচনার সরও ধ্বনিত হয়েছে । “সাইমন কমিশন 
সম্বন্ধে এতাঁদন নেতৃবর্গ তাহাদের স্পষ্ট মত ব্যস্ত কাঁরয়াছেন 
দেখিয়া আমরা সুখশ হইলাম । যোদিন বিলাতণ কাঁমশন গঠিত 
হইয়াছে সেইদিন হইতে আমরা উপলাব্ধি কারতেছি, যেভাবে 
শাসকজাতি আমাদের সকল অনুরোধ, উপরোধ ও আবেদন 
অগ্রাহ্য কাঁরয়াছে আমরাও যর্তা্দন সেইরুপভাবে তাহাদের সকল 
প্রকার স্বেচ্ছাতন্র্শ আচার অগ্রাহ্য করিয়া নিজ 'নিজ কর্তব্যবনুদ্ধি 
অনুসারে দেশের হিতসাধন কাঁরিতে প্রয়াস না পাইব, ততার্দন 
আমাদের স্বাতন্ত্য চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। যোদন কংগ্রেস হইতে 
সাইমন সঙ্ঘকে বর্জন কারবার প্রস্তাব গহাতি হইয়াছে সেই দিনই 
আমরা একথাও উপলাদ্ধি করিয়াছি যে, মাত এই সাত ব্যন্তির 
মুখদর্শন না করিলেই আমাদের বজন আন্দোলন সফল হইবে 
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না- যাহারা এই সাত ব্যন্তির চরণ সেবা করিয়া ধন্য হইবে, যাহারা 
ইহাদের নিকট সাক্ষ্য প্রদান কারয়া জাতীয় মনোভাবের বিরোধিতা 
করিবে তাহাদের সংস্পর্শ সর্বতোভাবে বর্জন করিতে না 
পারিলে, চাই কি তাহাদিগকে এই অন্যায়াচরণের উপযন্ত পুরস্কার 
দিতে না পারিলে- আমাদের বর্জন আন্দোলন অঙ্গহশন হইয়া 
থাকিবে ।” 

দেশের শিক্ষিত শ্রেণশর মানসিকতার প্রতি কটাক্ষ করে এই 
রচনায় বলা হয়েছেঃ “পাড়াগেয়ে মেয়েরা অপাঁরচিত পুরুষ 
দেখিলে যেমন লঙ্বা ঘোমটা টানিয়া দেয়, অথচ পুরুষ প্রবর 
কিিৎ দুরে গেলেই ঘোমটা খুলিয়া পুরুষাটর প্রাত তীক্ষয 
দম্টি বর্ণ কবে_ আমরা কমিশনের প্রতিও সেইরূপ আচরণ 
কাঁরতোছ-_সাইমন সপ্তক। দ.স্টিগোচর হইলে “চলে যাও সাইমন” 
বাঁলয়া চশৎকার করিয়াছি অথচ তৎপরদিন প্রাতে সাগ্রহে 
সংবাদপন্র পাঠ করিয়া কমিশনের সকল কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিশদ 
বিবরণ সংগ্রহ কারয়াছি।” 

পরিশেষে সাইমন কমিশনের সংবাদ বয়কটের সিদ্ধান্তের 
প্রীতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে লেখা হয়েছেঃ “সখের বিষয় 
নেতৃবর্গ জানাইয়াছেন- ভবিষ্যতে জাতীয়তার সমর্থনকারণ সকল 
সংবাদপন্র যেন কমিশন সংক্রান্ত কোন সংবাদ প্রকাশ না করেন ।... 
আমাদের বিশ্বাস, আত্মসম্মানজ্ঞান বিশিষ্ট সকল দেশবাসীই 
পাণ্ডিতজীর এ প্রষ্তাব সর্বান্তিঃকরণে সমর্থন করিবেন ।% 

লক্ষেন্ী শহরে শান্তি ও শঙ্খলা রক্ষার নামে পুলিশ যেভাবে 
নিরস্ ও শান্তিপূর্ণ মানুষের উপর বেয়নেট ও বেটন চালিয়েছে 
সে সম্পর্কে বিস্ভুত বিবরণ দিয়ে পানডত জওহরলাল নেহরু একাটি 
ইশতৈহার প্রকাশ করেন। এই ইশতেহারের সমর্থনে সম্পাদকীয়তে 
লেখা হয় 2 াকন্ত: পণ্ডিতজশীর ভাষায়, স্বাধীনতা লাতের জন্য 
আমাদিগকে এই দুঃখের মূল্য দিতেই হহবে। বেয়নেট এবং 
বেটনের কাছে যুত্ত তর্কের হ্ছান নাই, ইহার একমান্ন উত্তর দেশের 
মধ্যে শান্ত সয় করা । গবর্ণমেন্ট তাহার অত্যাচারের দ্বারা সেই 
শান্তকেই দিন দিন জাগাইয়া দিতেছেন।৮ 

সাইমন কাঁমশনের কলকাতায় আসা উপলক্ষ করে বাংলা 
দেশে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। ঠক কবে সাইমন কাঁমশন 


কলকাতায় আসবেন সে বিষয়ে নানা জজ্পনা-কঙ্পনা শুর: হয়। 
এরই সূত্র ধরে 'বাঙ্গলার কথায় বাভন্ন সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। 
এই সকল সংবাদ প্রকাশের মূল উদ্দেশ ছিল সাইমন কামশন 
বয়কট আন্দোলনকে সর্বাত্মক সফল করার জন্যে বাংলাদেশের 
জনসাধারণকে সতক ও প্রস্তুত রাখা । “আজ পান্রকার প্রকাশিত 
একটি সংবাদের উল্লেখ করে 'বাঙ্গলাব কথা'য় ৮ ডিসেম্বব লেখা 
হয় যে, সাইমন কাঁমশনের আগমন উপলক্ষে গণ্ডগোলের আশংকায় 
কলকাতায় গোলন্দাজ সৈন্য আমদানি করা হয়েছে। এই ধরনের 
সংবাদ পারবেশনের মধ্য দিয়ে 'বাঈলার কথা” সরকারী আরুমণের 
মোকাবিলায় বাালণীকে তৈরী থাকার ইধাঁগত দিয়েছে । 

দেখা যায়, কলকাতায় হতিমধ্যেই প্রস্ততি শর হয়ে 
গিয়েছে। কলেজ স্কোয়ারের আযালবর্ট হলে অন্যাঙ্ঠত ছাত্র 
সভায় সাইমন কাঁমশনকে বয়নকট করার সর্বসম্মত প্রন্তাব গহাঁত 
হয়েছে। বাংলার ছান্র ও যুবশান্তর প্রতি বাঙ্গলার কথা'র শ্রদ্ধা 
ও আস্থা ছিল অপারসীম। ছান্রসভায় গহাঁত প্রস্তাবের সমর্থন 
জানিয়ে 'বাশ্গলার কথায়” 'কমিশন ও ছাত্র সমাজ' শীর্ষক 
সম্পাদকীয় রচনা প্রকাশিত হয়। ছান্র সমাজকে আঁভনান্দত ও 
উৎসাহিত করে এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়; “".কর্তৃপক্ষ 
বাঙ্গালীর স্বরূপ এখনও উপলাব্ধি করে নাই। বাঙ্গাল স্বদেশী 
আন্দোলনের সতত্রপাত করিয়াছে, কার্জনের স্ির [সম্ধান্ত ব্যর্থ 
কারয়াছে- দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আজ পর্যন্ত নানা 
প্রকার আন্দোলন কাঁরয়া বীরত্বের পাঁরয় 'িয়াছে। এবার 
কামশনের আগমন উপ্লক্ষ্য কারয়া যাঁদ করু্পক্ষ হিংশ্রভাব 
অবলম্বন করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালী যুবক তাহা কাপুরহষের 
ন্যায় নতম-খে সহ্য করিঝ্নলো--১৯০৫ সাল হইতে আজ পর্যন্ত 
স্বাধীনতাকামী বাঞ্গালণ যেভাবে বির্যদ্ধবাদীর সকল দপণচ্ণ 
কারয়া আসিয়াছে-_এবারও তাহার ব্যতিক্রম হবে না। নিথিলবঙগ 
ছার সাঁমতির প্রস্তাবে আমরা বাঙ্গালীর এই মততযুপণের পারিচয় 
পাইক্লা আনান্দত হইয়াছি।” (৬ 1ডিসেম্বর, ১৯২৮ )। 

৯ ডিসেম্বরের একাটি সংবাদে বলা হয় যে কলকাতার 
রাজপুত নবধুবক দলের উদ্যোগে সাইমন কাঁমিশন বয়কট প্রচার 
করার জন্যে মাছল ও সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই মিছিল 
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ও সভায় যোগদানের জন্যে বাঙলার কথা" ঈর্বসাধারণের নিকট 
আবেদন জানায়। 

১০ ডিসেম্বরের পন্রিকায় আর একটি আগ্মিবষাঁ সম্পাদকীয় 
রচনা প্রকাশিত হয়। রচনাটির শিরোনাম হল “রুদ্ধ কমিশন+। 
এই রচমাটির গুরুত্ব ও এতিহাসিক তাৎগর্যের কথা গ্ারণে রেখে 
একটু বিশদ উদ্ধ তি দেওয়া হল ঃ “কাঁলকাতার একখান 'ফারচশ 
পত্রিকায় প্রকাশ, সাইমন কমিশনের সদস্যগণ মনে মনে অতঃম্ভ 
ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদের ক্ষোভের কারণ অনুমান করা মোটেই 
কাঠন নহে। কমিশনের পক্ষে আপনািগকে ভারতবাসীর 
দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ভাবা খুবই স্বাভাবক। আঁভডাবকগণ 
ছেলেদের জন্য ষেমন বাজার হইতে পকেটে কমলা লেবু লইয়া 
যান কাঁমশনও তেমানি পকেটে করিয়া সমদুদ্রু পার হইতে দ-গ্ধপোষা 
ভারতের জনা কতকগুলি বিশেষ আঁধকার আনিয়াছেন। ইচ্ছা 
করিলে তাহারা এই অধিকার দিতেও পারেন, নাও 'দিতে পারেন। 
এইর্প একটা উদ্ধত মনোবাত্ত না থাকিলে অধ্বথ;রে জনতাকে 
পদদাঁলত কাঁরযা কাঁমশন কখনই ভারতের নগরে নগরে পরিদ্রমণ 
কাঁরতে সাছসী হইতেন না। তাঁহাবা ভাবিয়াছিলেন-__ভারত- 
বাসীগণ দলে দলে ছ:টিয়া আলিয়া নিশান উড়াইয়া বটেনের 
জয়গান গাহিয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা কারবে। কিন্ত একি 
প্রকার অভার্থনা? পথে পথে ক্রুদ্ধ জনতার কণ্ঠে এ কি উন্মত্ত 
জলাধগরজন ! শত শত কৃষ্ণবর্ণ ঝাণ্ডা উড়াইয়া এ কি প্রকার 
আঁভিনন্দন? এই অপমান যাঁদ কামিশনের অন্তরে দাগা দিয়া 
থাকে--তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছরই নাই। সাইমন সাহেব 
এবং তাঁহার বন্ধ;গণ ষীশহখষ্ট অথবা বুদ্ধদেব নহেন; আমাদের 
সম্মনের প্রাতি তাঁহারা উদাপীন থাঁকিলেও নিজেদের সম্মানের 
প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট দণ্টি আছে। 

“তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাঁলয়াছেন,-জনতাকে এর্‌প 
করিতে দেওয়া ঠিকগ্হয় নাই ; এরূপ করিতে দেওয়া বা না দেওয়া 
যেন বাঁটশের হন্ডে নির্ভর করিতেছে ! সদস্যগণের কথা শ্দনিয়া 
মনে পড়ে রাজা ক্যানিউটের কথা ধিনি উচ্ছ্বসিত সমনদ্রুকে 
বলিয়াছিলেন-_-“বাস,, এই পর্যম্ত। ইহার বেশী আদিতে 
পারিবে না।» 


“কামশনের হাঁসকেও ভারতবর্ধ উপেক্ষা করে--তাহার 
জৃকুটিকেও সে উপেক্ষা করে। সে কিবাস করে শুধু আপনার 
পুরঃযাকারকে, সে শ্রদ্ধা করে স্বাধীনতাকে, বিধাতার চির 
অপারবর্তনয় আইনাক। কমিশন যে তাহার জন্য সুটকেশের 
মধ্যে বিরাট একটা অশ্বাঁডজ্ব বহন কাযা আনিয়াছেন, তাহা 
তাহার অজানা নাই বাঁলয়াই কোনাঁদকে দ.ষ্টপাত না করিয়া 
বয়কটকে তীব্র হইতে তীব্রতর করিয়া তুলিতে হইবে ।” 

এই দিন আর একাঁট সংবাদে জানানো হয় যে সাইমন কাঁমশন 
২১ তারিখে কলকাতা পেশছবেন । লেখা হয় 2 “সাইমন কাঁমিশনের 
গাঁতিবিধি সম্বন্ধে কোন সঠিক সংবাদই গাওয়া যাইজেছ না। 
তবে যতদ:র জানা গিয়োছে, ১৩ই তারিখে কমিশন মোটর যোগে 
হাজারিবাগ হইতে রাঁচ যাইবেন এবং সেখানে সপ্তাহকাল বিশ্রাম 
করিয়া মারী স্টেশন হইতে স্পেশাল ছ্রেনে বি, এন, রেলপথে ২১শে 
সকালে হাওড়া স্টেশনে পেশীছিবেন |” 

সাইমন কমিশনের কলকাতা আসা নিয়ে "মন্ত জঙ্পনা 
কঙ্পনার অবঙ্গান ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯২৯ সালের ১২ জবান:য়ারী 
দিন ধার্য হয় । ওই দিন যথাযথভাবে কর্তব্য পালানের জন্যে বাংলার 
জনসাধারণকে আহবান জানিয়ে ৯ জানুয়ারী সম্পাদকীয়তে 
লেখা হয় 2 «আগামী ১২ই জানুয়ারী সাইমন কমিশন কলিকাতায় 
আঁসিতেছেন। এই আগমনের সঙ্গে আমাদের গভশরতম লজ্জা ও 
বেদনার স্মতি মিশাইয়া আছে। পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত 
রায় পুলিশের লাঠির আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন- এহ কাঁমশনকে 
বয়কট কাঁরতে গিয়া। পণ্ডিত জওহরলাল প্রমুখ নেতুগণ লক্ষন 
শহরে পুলিশের লগুড়াঘাতে আহত হন- সেও এই কমিশন 
বজনের অপরাধের জন্য। কমিশন ভারতে প্রথম পদার্পণ করিলে 
সারা ভারতে হরতাল হয়। সেই হরতালের দিন পুলিশের আরুমণ 
কাঁলকাতা শহরে কি পৈশাচিক কাণ্ডের স'্ট কারিয্লাছিল তাহার 
কথা বাঙ্গালী আজও ভংলে নাই। 

“বড় ল্লাটের বন্ততায় বাঙ্গালী ব.টিশ সিংহের হকার 
শুঁনয়াছে। এমন হজ্কার পূর্বেও সেবহবার শনিয়াছে। 
তাহার বক কোন দিনও কাঁপে নাই। সৈ ভর করে ইংরেজের 
হাঁসিকে ? কারণ সেই হাদিতে অনেক বীরপরেহষ লক্ষাপথ ভংলিয়া 


| ১৩৯ ॥ 
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বিদেশীর পদতলে আপনাদের সম্মান ও দেশকে বিকাইরা দিয়াছে । 
কিন্তু ইংবাজের ভ্রুকাটিকে তর-ণ বাঙ্গালশ অনেক দিন হইতেই 
অভ্র্থনা কারতে শিখিয়াছে। সে জানে শুর জুকুটি হাঁসর 
মত পথ ভূলায় না- লক্ষ্যে পেশীছবাদ জন্য উহা আরও 
অনুপ্রাণিত করে। এই শিক্ষা, এই জ্ঞান তাহার মজ্জাগত হইয়া 
সংস্কারে পরিণত হইয়াছে। 

“সাইমন কামিশন কলিকাতায় আসলে কী কাঁরতে হইাবে_ 
বাঙ্গালীর এই সংস্কারই তাহাকে বালয়া দিবে। ইহার জন্য সে 
কাহারও নিরশের অপেক্ষা রাখে না। 

“বঙ্গ'য় প্রাদেশিক কংগ্রেস কামাঁট কামশনের আসবার দিন 
হরতাল কারবার জন্য সহরবাসীগণকে অনুরোধ কাঁরয়াছে। এই 
অনুরোধ বাঙ্গলার হদক্লেরই প্রতিধনি-_ সুতরাং ইহা রাখবার 
জন্য আমাদের পক্ষ হইতে বেশী কিছ, বলা নিষ্প্রয়োজন। বাঙ্গালখ 
জানে কেমন করিয়া কর্তব্য পালন কাঁরতে হয়|” 

১২ জানয়ারী সাইমন কমিশনের আগমন উপলক্ষে হরতাল 
ও [বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়। এই হরতাল ও বিক্ষোভ সংগঠনে 
'বাঙ্গলার কথা" বিশিষ্ট ভুমিকা গ্রহণ করে। নেত্ববন্দের আবেদন, 
প্রচার, সভা-সামতি-মিছিলের বিজ্ঞাপ্ত, জনসভার বিবরণ প্রভাতি 
প্রকাশ করে 'বাঙ্গালার কথা” বাংলাদেশের জনসাধারণকে সাইমন 
কামশন বয়কটের আন্দোলনে টেনে এনেছে। ১৯ জানুয়ারী সকল 
দলের নেত্ববন্দের তিন কলাম ব্যাপী শক্ত ত এক আবেদন প্রকাশ 
করা হয়। এই আবেদনে নেত্ববন্দ বলেন 2 “দেশবাসী বোধ হয় 
অবগত আছেন যে, আগামী ১২ই জানঃয়ারী তারিখে সাইমন 
কমিশনের সদসাগণ সরকারীভাবে কলিকাতায় আগমন কারবেন। 
এই নিছক শ্বেতাঙ্গ কাঁমশন গঠন করিয়া ব.টিশ পালামেন্ট আমাদের 
জাতীয় আত্মসম্ম।নের উপর ঘা 'দিয়্াছে। ভারতের জাতীয় মহা- 
সম্মিলন তাই আবার আমাদের স্মরণ করাইয়া 'দিয়াছেন,__সব 
প্রকারে এই কাঁমশনকে বয়কট করাই ভারতবাসীর কর্তব্য । কলিকাতা. 
কংগ্রেস নিদেশ দিয়াছেন ষে, কামশনের আগমন উপলক্ষে বিরাট 
বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং হরতাল করিয়া আমাদের মনোভাব প্রকাশ, 
করিতে হইবে ।..আমরা আশা কার,--সমন্ত সার্বজনণন প্রতিষ্ঠান 
বিশেষভাবে কংগ্রেস, শ্রামক সামাতি, যূব সামাতি এবং ছাত্র সাঁমাত 


প্রভীত এই বয়কট ও হরতাল সার্থক কারতে প্রাণপণ চেষ্টা কারবেন 
এবং দেশমাতকার সম্মান রক্ষায় আমাদের এই বিনীত অনুরোধে 
দেশবাসী সকলেই সাড়া দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না|” 

এই আবেদনে স্বাক্ষরকারী ছিলেন £ আবুল কালাম আজাদ, 
যতীন্দ্রমোহন সেনগন্প্র, আকরাম খাঁ, আঁখলচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র বস, 
প্রভুদয়াল হিম্মৎ সিংকা. রাজেন্দ্রম্দ্র দেব, মদনমোহন বর্ণ, 
মণালকান্তি বস) কিশোরীল'ল ঘোষ, সন্তোষ কুমার বস7, 
ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত, কিরণশঙ্কর নায়, নিম'ল-ন্দ্র চন্দ্র, মহাজবর রহম।ন, 
লালতমোহন দাস, অমারেন্দ্রনাথ াটাজঁ, শবৎচন্দ্রু বস;, সামস:ম্দশন 
আহমদ, কিরণদন্দ্ মিত্র, যতীন্দ্রমোহন দাসগঃপ্ত, সতী'ন্দ্রনাথ সেন, 
জালালদ্দীন হাসেমী, পুর,ষোত্তম রায়, এবং প্রমোদ কুমার 
ঘোষাল । 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কামিটির পক্ষ থেকে একটি বয়কট 
কাঁমাট গঠন করা হয়। এই কামাটর উপর হরতাল ও বিক্ষেভের 
প্রস্তৃতি গড়ে তোলার দাঁয়হব অর্পিত হয়। কামাটর সদসাদের 
নামেন তালিকা এবং কামাট গঠন সংক্রান্ত আন-যাঙ্গিক সংবাদও 
বাহলার কথা'য় প্রকাশিত হয়। 

সাইমন কাঁমশন বয়কট আন্দোলনের প্রস্ভ্ঁতি হিসেবে ৯ 
জানুয়ারী কলকাতার হরিশ পার্ক ও শ্রদ্ধানন্দ পাকে দুটি 
জনসভা অন:হ্ত হয়। এই সভায় অন্বেএন নেতা সাম্বমৃতি ও 
মাদ্রাজের নেতা অন্নপৃণিয়া বন্তুতা কবেন। বাংলাদেশের নেত- 
বন্দে মধ্যে বস্তা হিসেবে ছিলেন £ যতীন্দ্রমোহন সেনগণপ, 
সুভাষচন্দ্র বস;, মণালকান্তি বস, কিশোরীলাল ঘোষ, জে সি 
গুপ্ত, বিজয়কৃষ্ণ বসু, ডাঃ সুবোধ বস, নির্মল চন্দ্র চন্দ্র, সতীন্দ্ 
নাথ সেন, শচীন্দ্রনাথ ম:খাজাঁ, পুরুষোত্তম রায়, মৌলানা আক্লাম 
খাঁ, মৌলানা মাঁণরুজামার ইসলামাবাদী, মৌলবী সামস:দ্দীন 
আহমদ ও বাপনাবহারী গাঙ্গুলী । হরিশ পাকের জনসভায় 
বাবা গুরুজিৎ সিং এবং শ্রদ্ধানম্দ পার্কের জনসভায় লাঁলতমোহন 
দাস সভাপাতিহ করেন। এই জনসভার বিজ্ঞপ্তি এবং বিবরণ 
“বাঙলার কথার সাক্ভাবে ছাপা হয়েছে। 

১০ জানুয়ারী বঙ্গীয় ছাত্র সমিতির সাধারণ সম্পাদক 
বীরেদ্ুনাথ দাসগনগুর 'বাঙগলার ছারগণের প্রতি নিবেদন' ছাপা 


১১১৪ 


8১89 ৮০ 


১১২ | 


গগশসার্যনাদান এ সংবাদপত 


হয়। এই নিবেদনে বলা হয় 2 “৯২ জ।ন:য়।রী শানবার সাইমন 
কঁিশন কলিকাতায় আগমন কাঁরবেন। আমাদের দেশেব ভাগ্য 
নিয়ম্ণে বিদেশীর অধিকার আছে, একথা আমরা জানিনা; 
এ বিষয়ে এখন মাধিক কিছ বল্পা নিষ্প্রয়োজন। সে দিন কেহ 
স্কুল কলেজে যাইবেন না-_এঁ ভাবে সকলে ঘণা প্রকাশ কারিতে 
পারেন। অন্যান্য সকল প্রদেশের ছান্রেরা এবৃপ কাজ করিয়াছে, 
বাঙলা কিপছাইগ্লা থাকিবে। সকলে মালয়া হবতাল পাফল্য- 
মীল্ডত কর্‌ন।” 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কামাটর সভাপতি সুভাষচন্দ্র বস, 
১২ জানূয়াবির কার্ধক্রম ঘোষণা কবে একট বিজ্ঞাপ্ত প্রকাশ 
করেন। 'বাঙ্গলাব কথায় এব পূর্ণ বয়ান প্রকাশিত হয়। এতে 
বলা হয় £ 
“৯। অপরাহ ৪ ঘটিকা পর্যন্ত সব্ব্প্রকান সাধাবণ কাজ 
বন্ধ রাঁথতে হইবে। 
২। এসময় পর্যন্ত দোকানপাট বন্ধ থাকাব 
৩। স্কুল কলেজে না যাওয়া 
৪ আইন বাবসায়দেব কোটে না যাওযা 
৫। শিয়ালদহ স্টেশান বিক্ষোভে অংশ নেওয়া 
৬। মাছালেব 'নিয়মাবলী- (ক) শান্ত ও আঁহংস, 
(খ) লাশী ব্যবহার করা চলবে না (গ) শঙ্খলা ও নেতৃবন্দের 
আদেশ মানতে হবে। 
৭। যাবা মাছিলে যাবেন না তাদেন ৪টা শ্যন্ত বাঁ তে 
থাকতে হবে 
| মিছিলে যারা যাবেন তাদের জন্য যানবাহন বন্ধ থাকবে 
না।” 
এছাঙা দেশবন্ধ; পার্ক, বীডন স্কোয়ার, মাহেশ্বরশ ভবনে 
অন্:্ঠিতব্য সভার ঘোষণাপন্রও ছাপা হয়। 
আর এইদিনের সম্পাদকীয় 'আঁগ্ন পরণক্ষা” বাঙ্গালশীকে 
স্মরণ করিয়ে দের £ "শলং হইতে সাইমন কমিশন ১২ই জান_য়ারণ 
প্রাতঃকালে কাঁলকাতায় আসিতেছেন। সাইমন কমিশন আমাদের 
দাসত্বের জবজন্ত পারিচয় ; ইহা ব.টিশের সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক । 
যাঁদ কে ন বার্তা ইহা বহন করিয্লা আনিয়া থাকে, তাহা হইতেছে 


আমরা ছোট, আমরা হীন, আমরা আপনার ঘরের মালিক নাহ, 
আমরা নিজের ঘরের ভালমন্দ বাঁঝতে পারি না-_-আমরা যে পথে 
চাঁলিব তাহা ইংরাজ দেখাইয়া দিবে; আমরা যে কাজ কাঁরধ তাহা 
ইংরাজ বালয়া দিবে__আমাদের দণ্ডমন্ণ্ডেঃ কর্জত আমরা মাহ- 
_ইংরাজ। বলা বাহুল্য ভারতবাসণ ডায়ারের গুিবর্ষণকে ক্ষমা 
কাঁরতে রাজশী আছে, কিন্তু ইংরাজের এই উদ্ধত মনমোভাবকে সে 
আর সহ। কারতে প্রন্ত;ত নহে |...” 

বাঙ্গালশকে অভয় মন্ত্র শুনিয়ে বল। হয়ঃ “"**মনে যাহা 
বি*বাস কার_ বাক্যে যেন তাহা প্রসার কারতে পারি; বাক্যে 
যাহা প্রচার কাঁর-_কাধে” তাহাকে পারণত কারবার মত নিভাঁকতা 
ও তেজাস্বিতা ভগবান আমাদিগকে দান করুন। অরবিন্দের 
বাঙ্গলা, দেশবন্ধূর বালা- মন-ষ্যত্বের ও বার্ষের পরাক্ষায় যেন 
কোন প্রদেশের পিছনে থাকিয়া না যায়_ ইহাই আমাদের কামনা |” 

১২ জানঃয়ারর সম্পাদকীয় “সাইমন বন্দনা'য় তত্র 
শ্লেষাত্বক ভাঙ্গতে লেখা হয় 2 "*মাজ শাঁনবার সাইমন সপ্তকের 
কলিকাতায় শুভাগমনের দিন। এই সাহেব সপ্তককে যথাযোগ্য 
অভ্যর্থনা কাররার জন্য আমরা ভালঃ আয়োজন কারয়াছি। 
কমিশন আগমন উপলক্ষে আজ পখে পথে দোকান পাট বন্ধ 
থাকিবে, স্কুল, কলেজ আদালতে কোন কাজ হংবে না, সকল 
দেশবাসী অশোঁচ পালন কারবে। সাহেব সগ্তককে অভ্যর্থনা 
কারবার জন্য সহঙ্র সহম্ত্র লোক আজ পথে দাঁড়াইয়া থাকিবে, 
হাতে তাহাদের শোক সূচক কৃষ্ণ পতাকা, তাহাতে মান একই কথা 
লেখা আছে-_ চলে যাও সাইমন... 

১২ জানুয়ারি শ্রদ্ধানন্দ পাকে এক জনসভা আহবান 
করাহয়। এই সভার সভাপাঁতি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং 
বন্তাদের মধ্যে ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, 
ভাষচন্দ্র বসু, বি. সাম্বমৃতি ললিতমোহন দাস, মৌলানা 
আক্লাম খাঁ, মণালকান্তি বস এবং আরও অন্যান/ নেতৃবঙ্দে। 
নভার বিজ্জাপতটি 'বাঙ্গলার কথা'র বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ছাপা 
হ্যা। 

স্যইমন কাঁরশলের বিরূদ্ধে ৯২ জানুয়ারি সারা কলরহতা 
ঠেলে উদ্ভাল হয়ে উঠছিল। গর্ত হয়তাজ এবং বিক্ষোডর 


॥ ১১৩ 


র্‌ 
র্‌ 


॥ ১১৪ ॥ 


গল আনগ্দোলন ও সংবাদপন্ত 


দাবানলে কলকাতা সোঁদন আগ্মমৃতি ধারণ করেছিল। হাজার 
হাজার লোক কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেন। 
বিক্ষোভ মিছিলে 'সাইমন ফিরে যাও? ধৰান অধূত কণ্ঠে ধ্ানত 
হয়ে ওঠে। এতবড় মিছিল কলকাতার বুকে এর আগে আর 
কখনই দেখা যায় নি। মিছিলের পুরোভাগ যখন ময়দানের 
কাছে, তখন পেছনের অংশ শ্যামবাজারে পড়ে ছিল। শান্ত 
পরাক্ষায় সোঁদন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার ম্যান্তাপপাস, 
জনগণের কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন । বিক্ষোভের 
ফলে সরকার অভ্যর্থনার সব আয়োজন ভন্ডুল হয়ে যায় এবং 
সাইমন কামশনকে ব্যারাকপুরের পথ ঘ্যারয়ে নিঃশব্দে রাজভবনে 
নিয়ে আসা হয় । 

সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনের অভূতপূর্ব সাফল্যের 
বাতা বহন করে ১৩ জানুয়ারী '“বাঙ্গলার কথা? প্রকাশিত হয়। 
নোৌতিক সংগ্রামে কাঁলকাতাবাসীর 'অপূর্ব সাফল্য সরকারণ 
চাতুরীর শোচনীয় পরাজয়'_-প্ঙ্ঠাব্যাপী এই হেড লাইনের নীচে 
হরতাল ও বিক্ষোভের পূর্ণ বিবরণ ছাপা হয়। সম্পাদকীয় লেখা 
হয় হরতাল” শিরোনামে । আন্দোলানর সাফল্য বিশ্লেষণ 'করে 
এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় £$ “সাইমন কমিশন কালিকাতাক় 
আসিয়াছেন; যুদ্ধের পলাতক সৌনিক পরাজয়ের কালিমা ঢাকিবার 
জন্য অন্ধকারে চুপে চুপে যেমন কারয়া গহে ফিরিয়া আসে সাইমন 
কামশন ঠিক তেমন করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন।... 

“ভারত সাম্রাজ্কে হাতছাড়া কারলে ইংরাজের যে চলিবে 
না, ইহা আমরাও বাঝঃ গবর্ণমেন্টও বুঝে । কিন্তু তাহার জন্য 
ডায়ারের বূলেট ও মেশিন গানই ত+ যথেষ্ট ছিল। ইহার জন্য 
সাইমন কামশন পাঠাইয়্া বেচারা সাইমন সাহেবকে এরুপ অপদক্ছ 
কারবার কিছ_মাত্র প্রয়োজন ছিল না।"""বন্তু জাগয়া যে ঘুমায় 
_ তাহার ঘুম কে ভাঙ্গাইবে ?” 

॥ তিন॥ 


জাতীয় মুন্তি আন্দোলনে বাজলার কথা' যে নিভরক 
সংগ্রামীর ভূমিকা গ্রহণ করে এীতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে 
উীল্লাখত উদ্ধ(তিতে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া ঘায়। এ সম্পকে 
বিস্তারত আলোচনায় অন:প্রবেশ না করে শ্রামক-কৃষকদের 


আন্দোলন সম্পর্কে 'বাজলার কথা'র মনোভাব কী ছিল তা 
পরলোচনা করা যেত পারে। নশীতিগতভাবে 'বাঙ্গলার কথা, 
শ্রামক-কৃষক আন্দোলনের সমর্থক ছিল একথা হয়তো সবাধশে সত্য 
নয়। তবে শ্রামক-কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে 'বাঙ্গলার কথা” ষে 
অগ্রগামী ও সহান.ভাতশীল ছিল তার প্রমাণ “বা্ল'র কথা'র 
প্রায় প্রাতাট সংখ্যায়ই উদ্জবল। তুলনামূলকভাবে অন্যান] 
জাতীয়তাবাদ পন্র-পন্রিকার চেয়ে 'বাঙ্গলার বথা'য় শ্রামক-কৃষকদের 
আন্দোলানের সংবাদ এবং সাম,বাদী চিন্তাশ্রয়ী সংবাদ অনেক 
বেশী ছাপা হয়েছে। 'বান্লার কথার বোশম্ট্য হল এই যে, এই 
সংবাদপন্রটি দেশের .লমান র'জনীতির গতি প্রকাতি গভগর 
অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেছে। ফলে জাতীয়তাবাদ 
আন্দোলনে যে একটা নতুন চিন্তার উন্মেষ ঘটছে তাতার দষ্টি 
এড়ায় নি। সেই কারণেই মূলতঃ জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় 
জারিত হয়েও বাহল।র কথা" দেশের শ্রামক-কৃষকদেব বাথা 
বেদনায় আন্দোলিত না হয়ে পাবে নি। 

আমাদের দেশের শ্রমিক কৃষক শ্রেণীর আন্দোলন ও সংগঠন 
সম্পকে" 'বাঙ্গলার কথা'য় বহু রুনা ও সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। 
এই সকল রুনা ও সংবাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশের শিক্ষিত মানুষকে 
শ্রীমক-কৃষক শ্রেণিব আথিক অবস্থা ও তাদের দুঃখ দশা 
জম্?ার্ক অবাহিত করা। এই আভিপ্রায়ে ৪ ডিসে্বর ১৯২৮ 
তারিখের 'বাঙ্গলার কথা'য় সম্পাদকীয় দ্বিতীয় 'নিবন্ধে লেখা 
হয়েছে ; “বাঙ্গলার চা বাগানগযুলির মত তাহার পাটের কলগুলিও 
মানুষের রন্ত শুষিবার কারখানা । এই কলে দরিদ্র আশাক্ষত 
শ্রমিকগণ যে বেদনা বহন করিতেছে-_তাহার কথা শিক্ষিত লোকের 
কাছে কদাঁচৎ আসিয়া পেশছে। নাপ্পোঁছিবার কারণ প্রধানত: 
দুহাটি। প্রথমত; ইমিকগণ নিজে রা আশিক্িত ; বেদনাকে ভাষা 
দিবার মত তাহাদের শক্তি বা সাহস নাই; তাহাদের ক্দ্দন 
তাহাদের বুকে মধ্যেই থাকিয়া যায়। দ্বিতঁয়তঃ আমাদের দেখে 
যাহারা শিক্ষার গর্্ব করিয়া থাকেন তাহাদের ইতিহাস ও অর্থ- 
শাস্চের সমন্ত জ্ঞান মগজের মধোই থাকিয়া যায়; পুন্তক অথবা 
বন্তৃতার কখন কখন তাহা ফুটিয়া উঠে কিন্তু কর্ক্ষেত্র 
দার নারায়ণ সেবায় সেজান কদাচিৎ সার্থকতা লাভ কাঁরয়া 
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গল সারার ও সংবাদপ্ত 


থাকে।” 

এই প্রবন্ধে আরও বল। হয় ; “এমনি আরঙসমন্ত' প্রকারের 
দুঃখে দেশের প্রমিকগণ ম.তপ্রায়। সৌভাগ্যের কথা, তাহারা 
নিজেদের অবস্থা সম্বঞ্ধে সচেতন হইতে শাখিতেছে...1? 

বিশের দশকের শেষার্ধে আমাদের দেশে শ্রামক আদ্দোলন- 
দানা বাঁধতে শুর করে। বাওল্ন কারখানায় শ্রামক ইডীনয়ন 
গড়ে ওঠে এবং বাভল্ন দাবি-দাওয়ার 'ভীস্ততে শ্রামক আন্দোলন 
ও ধর্মঘট শুরু হয়। এই সকল শ্রামক ধর্মঘটের সংবাদ 'ব।হ্রলার 
কথা" নিয়ামত ভাবে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ৪ ডিসেম্বরের 
কাগজে 'বোদ্বাইয়ে আরও মিলে ধর্মঘট এই সংবাদ দিয়ে “বাঙলার 
কথা” জানায় ঃ “অদ্য আরও কয়েকাট মিলে ধর্মঘট হইয়াছে। 
“সমপ্রেকস মিল সমূহে পুনরায় কাজ আরপ্ত হইয়াছে বটে, 
কিন্ত; ফ্রানজী পোঁটট মিল সমূহের শ্রামকণণ ধর্মঘট করিয়াছে। 
কারমভাই, পাবনণী, পার্ক, ফজলভাই, কোহিনূর, গোল্ডমোহর ও 
স্ট্যাপ্ডার্ড মিল সমূহে ধর্মঘট এখনও চলিতেছে ।” 

৫& ভিসেম্বর এ সম্পকে সামায়ক প্রসঙ্গে লেখা হয় £ 
“বোম্বাইয়ের মিলগ:লিতে পুনরায় ধর্মঘট পুর; হইতেছে । "" 
আর মান্র এই বৎসরই যে মিলগযালত ধর্মঘট সরু হইস্নাছে তাহা 
নয়, ইহার পূর্বেও বহুবার তথায় শ্রামক ও ধনিকে সংঘর্ষ 
কারয়াছে। এ সকল ঘাত সংঘাতের বিবরণ পাঠ কারয়া ইহাই মনে 
হয় বোম্বাইয়ের ধাঁনকগণ ভারতীয় হইলেও শ্রামকগণের প্রাতি 
তাহাদের আচরণ অন্য যে কোন দেশীয় ধানক হইতে কিছমান্র 
বিভিন্ন নয় |...” 

সম্পাদকীয় এই মন্তব্যে জাতীয় ধাঁনক শ্রেণণর প্রাত কটাক্ষ 
করা হয়েছে এবং জাতীয় ধানক শ্রেণীর মধ্যে যে স্বার্থদ্বন্ ও 
রেষারোধ রয়েছে তাও এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায়। তবে একে 
ধাঁনকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আক্রমণ বলে মনে করা সম্ভবত ঠক নয় । 

এই নিবন্ধের অপরাংশে বাংলার শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে 
উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশে শ্রামকদের অবস্থা বণ না করে লেখা 
হয়েছে ঃ “ধানকশ-্রীমকের শোচনীয় অবস্থা জানিতে হলে সুদূর 
বোচ্বাই প্রদেশে যাইতে হয় না-বাস্লার বাঁ পাটকলে 
িছাঁদন হইল যে বিরোধ চলিতেছে তাহার বিবরণ পাঠ করলেই 


আমাদের দেশের গারগ্ঠ স্প্রদায়ীর দ-়কথা স্মরণ কাঁরয়া চিল্তাকুল 
হইতে হয়। এই সকল দাঁরদু শ্রামক 'নিজ স্যার্থ রক্ষার্থ সাম্মলিত 
হইবে পরপরের মধ্যে আলোদনা ও ভাবের আদান প্রদান কাঁবে 
_ধানিক কর্তৃপক্ষের নিকট ইহাও অসহ্য । তাই শ্রামকদের সামান্য 


ইউনিয়ন প্রাতষ্ঠার আয়োজনেও কর্তৃপক্ষ তেলে বেগুনে জব্লয়া 


উঠেন ...১।” 

এই দিনের আর একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ হল বাউরিয়ায় 
অবস্থিত ফোর্ট গ্লস্টার জট মিলের ধর্মঘটস শ্রীমকদের সম্পর্কে । 
সংবাদে বলা হয় যে বাউরিয়ার ধর্মঘটী শ্রামকদের সমর্থনে এক সভা 
হয়। সভায় শ্রীম ণালকান্ত বদ; সভাপতিত্ব করেন এবং বন্ত তা 
করেন সাম্রজ্যবাদাবরোধশ সংঘের মাকিন প্রতিনাধ মিঃ জনস্টন, 
কলকাতা করপোরেশনের কাউন্সিলার ডাঃ কৃফগোপাল ভট্টাচার্য, 
শ্রীকশোরণ লাল ঘোষ এবং শ্রীহেমন্ত কুমাব বসু । সভায় সরকার 
ও মিল মালিকের অনমনীয় মনোভাবের তীব্র নিন্দা করে এবং 
ধর্মঘটা শ্রমিকদের জন্যে সাহায্যের স্বাবেদন জানিয়ে প্রস্তাব গ হত 
ইয়। 

গণ-আন্দোলন' শিরোনামে ১৯ ডিসেম্বর একাট উল্লেখযোগ্য 
সম্পাদকীয় 'নবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধে সরফারী আচরণে 
শ্লেষ প্রকাশ করে লেখা হয় ঃ “আজকাল দরিব্র শ্রমজশবীদের প্রতি 
অনেকেরই দান্ট পাড়িয়াছে। লাট-বেলাটের বন্ততায় পূর্বে 
এরুপ ক্ষ-্র ক্ষুদ্র বিষয়ের কোন আলাচনা হইত না। কিন্তু 
তাহারাও আজকাল চাষা ও শ্রামকের কথা প্রসঙ্গক্মে উত্থাপন 
করেন......... 1৮ 

১৭ ডিসেম্বর ভারতীয় শ্রীমকদের দুরবস্থা” সম্পাঁকত একাঁট 
সংবাদ প্রকাশিত হয়। জনৈক অস্ট্রোলয়ান প্রতিনাধ বলেছেন 
যে, সব দেশের তুলনায় ভারতের শ্রমিকদের অবস্থাই নিকৃণ্ট। এই 
মন্তব্যের উপর 'ভীঁস্ত করেই াল্লখত সংবাদ রচিত ও প্রচারিত 
হয়। 

শ্রম সম্মেলনে যোগদানের জন্যে আগত মাফিন প্রতিনিধি 
মিঃ জনস্টন বাভতব শ্রীমক সভায় জখালাময়ী ভাষায় বন্ততা করেন। 
মিঃ জনস্টনের কার্যকলাপে রুষ্ট হয়ে সাম্নাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার 
তাঁকে ভারতবর্ষ থেকে বাহস্কারেন জন্যে আদেশ জারি করেন। 
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গণ আন্দোলন ও সংবাদপন 


এই আদেশের বিরদ্ধে 'বাঙ্গলার কথা'র তীব্র প্রাতবাদ ধ্খানত 
হয় "সত্যের ক'ঠরোধ? সম্পাদকীয়তে। 

আমাদের দেশের, বিশেষ করে বাংলা দেশের শ্রামক-কৃষক 
আন্দোলনে যে একটা নতুন চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটেছে তা স্পন্ট 
ভাবে অনুভূত হয় ২১ িসেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত 
কলকাতায় অন]ষ্ঠত কষক ও শ্রমিক দল সাঁণমলন উপলক্ষে । এই 
সা*মলনকে সাফল্যমাণ্ডত করার আহধান জানিয়ে একটি ইশতেহাব 
প্রকাশিত হয়। ভারতের শ্রামক-কৃষক আন্দোলনে এই ইশতেহারাটি 
একাঁট গুরুত্বপূর্ণ দালল। এতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন 
শ্রীঅতুল চন্দ্র গ£প্ত» মুজাফফর আহমদ, শ্রীপ্ীসন বিহারী 'দিন্দাঃ 
শ্রীধবণশকান্ত গোস্বাম? প্রমুখ । বাঙলার কথা"-য় এই ইশতেহারাটি 
ছাপা হয়। এতে বলা হয়েছে ঃ “সমাজে যাঁহারা পরিশ্রম করিয়া 
সব কিছ: উৎপন্ন কাঁরয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেই না খাইয়া আধপেটা 
খাইয়া সময় কাটাইতে হয়। যাহারা কোন কাজই করে না, কিংবা 
অপরকে তাঁহার পরিশ্রমের ফল হইতে ব্চিত কাঁববার জন্যেই কাজ 
কারয়া থাকে, তাহারাই পথিবীর সমস্ত সুখ ও সুবিধা ভোগ 
কারয়া থাকে । ফসল উৎপাদন কারবার জামিন এবং কল-কারখ।না 
ইত্যাদি ধন উৎপাদনের অপর সব উপায় এই শ্রেণীর লোকেবা 
হস্তগত করিয়া রাখিতে পারিয়াছে বলিয়াই তাহারা জনসাধারণকে 
অর্থাৎ কৃষক, শ্রমিক ও শোধিত নিৎ্ন-মধ্যাবিস্ত শ্রেণীর লোকাঁদগকে 
যথা ইচ্ছা শোবণ কারতে পারিতেছে।... : 

“বদেশী বাণকগণ বর্তমান সময়ে আমাদের দেশ শোষণের 


জন্যই শাসন কারতেছে। তাহাদের স্বার্থ ্মশঃ আমাদের দেশশয় 
শোষকগণের স্বার্থের সাঁহতও জাঁড়ভুত হইয়া পাঁডতেছে। সোজা 
কথায়ঃ দেশীয় ও বিদেশশয় সকল শ্রেণীব শোষকগণের পিছনেই 
গবর্ণমেন্টের শান্ত রাঁহয়াছে। কাজেই দেশের শোষিত জনসাধা- 
রণের হাতে সর্বাধধ ক্ষমতা আনয়ন কারবার উদ্দেশ্যেই বৃটিশ 
শোষকগণের হাত হইতে ভারতের পাপ স্বাধীনতা লাভ করা 
আমাদের অপারিহার্য কর্ম হইবে। . 

নবজাগ্রত এই চিন্তাধারার সঙ্গে বাঙলার কথা” সহমত 
পোষণ করত কিনা সে বিষয়ে সংশয় থাকতে পারে। কিন্তু এই 
চিন্তাধারার প্রকাশ ও প্রচারের দায়ত্ব বহন করে 'বাঙ্গলার কথা” 
্ এতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে তা শ্রদ্ধাভরেই স্মরণ করা 

চত। 


কুম.দ দাশগুপ্ত 


স্বাধীনতা উত্তর গণ আন্দোলন ও সংবাদপত্র 


গণ-আন্দোলনের সংগঠক এবং গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণ- 
কারী জনসাধারণ গণ-আন্দোলনে সংবাদপন্লের ভুমিকায় ক্ষুব্ধ । 
কারণ সংবাদপত্রের কাছ থেকে তাঁদের প্রত,াশা পুরণ হয় না। এই 
ক্ষোভ, দুঃখ এবং অনেক সময়ে কোধের.স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গেলে 
প্রথমেই দেখা যাবে যে স্বাধশনতা লাভের পরবতর্শকালে মামাদের 
দেশের জনাপ্রয় এবং প্রাক-স্বাধীনতাষ,গে ওপনিবেশিক শাসনের 
বির,দ্ধে যে সব সংবাদপন্র যোগ সংগ্রাম ভূমিকা গ্রহণ করেছিল 
তাদের চরন্রের যে বিরাট পাঁরবতন ঘটে গেছে সে সম্পকে 
সচেতনতার অভাব। প্রাক-স্বাধীনতাযুগেণ্ড সংগ্রামণ, জনাপ্রয় 
জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি কিন্তু পরিচালকমণ্ডলশ তথা 
মালিকদের শ্রেণচরিন্ের উর্ধে উঠতে পারেনি । এজনা/ই তখনও 
সংবাদপত্র জাতীয় আন্দেলনের দর্পণের ভূমিকা পালন করতে 
গিয়েও নবোদ্ভুত দেশশয় ধনিক শ্রেণির আশা-আকাক্কার কথা 
ক্ষগিকের জনাও বিস্ম ত হয়নি । আর এজন্যই দ;একাট ব্যতিক্রম 
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গণ আন্দেলন ও গংবাদপন্ 


ছাড়া আধকাংশ পর্-পত্রিকা ব্রিটশ সাম্রাজাবাদের সঞ্গে আপন- 
রফার মধ্য দিয়ে ক্ষমতালাভের যে প্রচেষ্টা ভারতের ধনিকশ্রেণীর 
প্রতিনিধি কংগ্রেসের দাক্ষিণপন্থশ নেব ন্দ চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাকে 
স্বাগত জানিয়েছেন। দক্ষিণপদ্থী নেতৃত্বে পারচালিত গণ-আন্দো- 
লনকে সংগঠিত ও প্রসারিত করতে তৎকালশন প্রাতান্ঠত দেশীয় 
সংবাদপন্রগূলি যতটা সক্রিয় ছিল তার ভগ্নাংশও বামপন্থীদের 
পারচালিত আপসহান সংগ্রামের পক্ষে দণ্ট হয়নি। লক্ষ্য করার 
বিষয়, অবিভন্ত বাংলাদেশ ছাড়া অন্য প্রদেশ থেকে যে সব সংবাদপন্ন 
প্রকাশিত হয়ে খ্যাতি লাভ কবেছে তার প্রায় সব কয়াটরই মালিক 
দেশীয় উঠাত পৃশাজপতিরা । তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষাই প্রাতফলিত 
হয়েছে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব প্রাতিটি পদক্ষেপের মধ্যে । এজন্যই 
কংগ্রেসের নেত্ততে পারচালিত গণ-মআন্দোলনাকে সমর্থন করতে 
গিয়ে ধাঁনকশ্রেণীর মালিকানাধীন প্রাতিজ্ঠিত সংবাদপন্র ত্যাগ 
স্বীকার করতেও দ্বিধা করেনি । কিন্তু বামপন্থীদের সশস্ম এবং 
আপসহশন সংগ্রামকে কখনো তাঁরা ভালচোখে দেখতে পারেনি। 
আপসহশন সংগ্রাম যাঁদ অভশীপ্সত পথে অগ্রসর হয় তাহলে রাম 
ক্ষমতার দখল ধাঁনকশ্রেণীর হাতে না এসে সাধারণ মানুষের করাযত্ব 
হতে পারে । কংগ্রেসের দাক্ষণপন্থী নেতৃত্বের এই ভীতির মনো- 
ভাবের প্রাতিফলনই ঘটেছে ভারতীক্ন ধানিকদের মালিকানাধীন 
সংবাদপন্ে | 

বাংলাদেশের অবস্থাটা কিছুটা 1ভল্ন ছিল। আঁবভন্ত 
বাংলাদেশই ভারতে আধুনিক সংবাদপত্রের জন্মদাতা । কিন্তু 
লক্ষ্য করার বিষয়, এই প্রদেশে যে সব বাঙ্গালী মালিকরা সংবাদপত্র 
প্রকাশ করেছেন তাঁরা কেউ ধানকশ্রেণীভুস্ত শিল্পপতি ছিলেন না। 
বাংলাদেশে যে মধ্যবিত্ত বৃদ্ধিজশীবী শ্রেণীর সষ্ট হয়েছিল 
ইংরেজের শাসন নীতির ফলে, সেই শ্রেণীই বাংলা সংবাদপত্রের 
জনক। মধ্যবিত্ত বৃদ্ধিজীবীরাই বামপন্থী চিন্তাধারা প্রসৃত গণ- 
আন্দোলন পাঁরচালনা করতেন। এই শ্রেণীর মানাদকতাই এই 
প্রদেশের সংবাদপন্রের আচরণের মধ্যেও পরিস্ফুট | মধ্যবিত্ত বুদ্ধি- 
জশবীদের আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে যতটা দোদল্যমানতা 
ছল বঙ্গদেশের পর্র-পন্িকাতেও *পঞ্টতই তারই প্রাতিফলন ঘটে। 
এজন্যই প্রাক-স্বাধীনতা বূগে এই প্রদেশের আধকাংগ সংবাদপত্র 


মোটামুটিভাবে বামপন্থী অ।ন্দোলনের ধারাকে উৎসাহত করেছেন । 
এই অকচ্ছার মধ্যেও অম.তবাজার পাঁরকা গোষ্ঠীর মালিকরা 
নিজেরা উঠাতি শি্পপাঁত গোহ্ঠীভযুন্ত না হলেও কংগ্রেসের দাঁক্ষিণ 
পন্থী নেতৃত্বের সঙ্গে অনেকথান য.স্ত হয়ে পড়েন। আর এজন্যই 
অম তবাজার অনেক সময়ে ভারতের ধনিকশ্রেণীর আশা-আকাক্্ষার 
সঙ্গে যুন্ত হয়ে সাম্রাজ্যবাদাবরোধী সংগ্রামে আপসমূখীন মনো- 
ভাব গ্রহণ করে। অন্যা্দকে আনন্দবাজার গোহ্ঠীর মালিক এবং 
পাঁরচালকরা সরাসার বাংলার বিপ্রবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন বলে তাঁরা আপসহন সংগ্রামের শুধু সহায়ক শান্ত নয়, 
অনেক পময় সংগঠকের ভূমিকাও পালন কবেন। 
কিন্তু: আপস রফার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতালাভের পর 
অবস্থার বিরাট পাঁরবর্তন ঘটল । ভারতের ক্ষমতায় অধিচ্চিত হল 
ধানিকশ্রেণর মুখপান্ররা | ধাঁনকশ্রেণী পারচালিত সংবাদপত্রের 
ভামিকারও বদল হলো । ভারতে ধনতন্বের প্রসার ও প্রাতথ্ঠার কাজে 
সহায়তা করাই সংবাদপান্রর ধাঁনকশ্রেণী তদন্ত মালিকদের কামা | এই 
শ্রেণশ চারব্রের দিকে লক্ষ্য না রাখলে স্বাধীনতা উত্তব ষূগে গণ- 
আন্দোলনের ভূমিকা উপলব্ধি করা যাবে না। 
স্বাধীনতালাতের পর গণ-আন্দোলনের চরিন্ও 
পাল্টাল। তখন আর ভারতের সমস্ত শ্রেণীর মিলিত আন্দোলনের 
সুযোগ থাকল না। এখনকার গণ-আন্দোলন ক্রমশই শ্রেণীসংগ্রামের 
অঙ্গশভূত হয়ে পড়ে । গণ-আন্দোলনের বর্শমিুখ ধনবাদশী সমাজ 
ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলার দিকে ফিরে গেল। স্বভাবতই এই 
আন্দোলন পাঁরচালিত হতে থাকে ক্ষমতার আধিগ্ঠিত ধাঁনিকশ্রেণনীর 
বিরুদ্ধে। আর তখন প্রাতিষ্ঠিত এবং খ্যাতিসম্পল্ন সংবাদপত্র 
গণ-আন্দোলনের মুকুরে পরিণত হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের 
বাইরের শিজ্পপাঁত মালিকগোহ্ঠী পরিচালিত সংবাদপত্রগূলি 
এখন যতটা ক্ষমতায় আঁধাষ্ঠিত ধানকশ্রেণীর বিরোধিতা করে তা 
মুলতঃ ধানিকশ্রেণীর স্বার্থের সংঘাতের জনয । ক্ষমতায় অধিচ্ঠিত 
ধাঁনকদের বিরোধিতায় অন্যান্য ধনিকগোহ্তও নেমে থাকে। 
বামপন্থশ ছাড়া অন্যান্য 'বরোধীদলণ্ড মূলতঃ ধনিকশ্রেণরই 
স্বার্থবাহদ। এক ধানিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অন্য ধাকগোষ্ঠদ 
বখন আন্দোলন পারচা্না করে তখন বুজেরা সংবাদপরও ভি 
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গাণ আন্দোলন ও সংবাদপত্র 


ভিত পঞ্টতুভ হর়্ী। এজন্য কৌন কোন বছধ সংবাদপ্ জনতা 
লৌধদল বা বিজোপিকে সমর্থন করে। তা ছাড়া শাগকদলকে 
নিজেদের স্বার্থে টেনে আনার জন্য চাপ স.স্টি করতেও তাঁরা ফোন 
কোন সময় শাসকদলের বিরৃদ্ধে গণ-আন্দোলন সমর্থন করে। 
কিন্ত; এই সমর্থনের সীমানাও অত্যন্ত সক্কুচিত। ভারতের বহৎ 
শিল্পপতি গোষ্ঠীদেদ মালিকানাধশন সংবাদপন্রসমূহ অন্যান্য 
বিষয়ের মতই গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এই দ্বৈতনশীতি অনসবণ 
করে। 

পশ্চিমবত্রে অবস্থা একটু স্বতন্ন। আগেই বলা হয়েছে, 
অবিভন্ত বাংলাদেশে সংবাদপ্নের মালিকানা মধ্যবিত্ত বযদ্ধিজশবশদের 
হাতে ছিল। তা ছাডা সাগ্রাজ্যবাদবিবোধশ আল্দোলনেব হাতিয়া 
হিসেবে রাজনৈতিক নেতারাও সংবাদপ্র প্রতিষ্ঠা কবেন। কিন্তু 
স্বাধশীনতালাভের প্র তবস্থার দ্রুত পারিবর্তন ঘটে । একদিকে 
সাম্রাজ্যবাদী 'ব্রাটশ শাসন থেকে মুস্ত হওয়ার পর মধ্যবিত্ত 
বুদ্ধিজীবশীদের রাজনৌতিক মতবাদে 'ভিল্ন দুইটি ধাবা »প্ট হয়ে 
ওঠে। একপক্ষ শাসকদলের সম্দে যুন্ত হয়ে পড়ায় নিজেবা 
ধনিকশ্রেণধভুন্ত না হলেও রাজনৈতিক তত্বের দিক থেকে ধনবাদশী 
সমাজ বাবস্থার সমর্থক হয়ে পডেন। ধাঁনক শ্রেণর প্রতিনিধি 
শাদকদলেব রাজনশতি তাঁরা সমর্থন করতে থাকেন। প্রাতিষ্ঠিত 
সংবাদপ্ত্গোজ্ঠী এই পক্ষকেই তাগ্ন করে নেয় নিজেদের 
স্বার্থে কারণ সংবাদপন্ন তখন লীতিমত একটি লাভজনক শিল্পে 
পারণত। শাসকদলের অন:গ্রহলাভ ব্যবসয়ের স্বাথেতি প্রয়োজনীয় 
হয়ে পঢ়ে। আর তা ছাডা পশ্চিমবাংলাব দুইটি সংবাদপল্প 
গোছ্শীর মালিকরা অন্য কোন শিজ্েপ তাঁদের প“জি বিনিয়োগ না 
করালও তাঁদের করায় সংবাদপ্রগুলির প্রসারের ফলে তাঁরা 
িজেরাই 1শল্পপাতি শ্রেণশভযু্ত হয়ে প্ড়েন। কাজেই ধাঁনকশ্রেণীর 
মানসিকতা তাঁদের মধ্যেও প্রতিফলিত হতে থাকে । ব্যবসার স্বার্থে 
এবং শ্রেণীদ্বার্থেও তাঁরা ভারতের শাসকদলের সমর্থক হয়ে 
প্ডেন। স্বভাবতই সমাজের চ্মিতাবচ্ছা রক্ষা তাঁদের স্বার্থের 
উল্ষোগণ হয়ে পড়ে। মধ্যাবত্ত বযাদ্ধীজশবাদের অন্য পক্ষ প্রাক- 
স্বাধীনতা যুগের আপসহীন সংগ্রামের ধারক বামপন্থীদের রাজ- 
নপীতি আঁকড়ে থাকেন । ফলে তাঁদের সঙ্ট সমস্ত আদ্দোলনই মোটা- 


মুর্টিভাবে চ্থিতাবন্থা বিরৌধী। এবং প্রথমোনত শ্রেণীর 
মালিকীনাধাঁন সংবাদপন্রের পক্ষে এই সমন্ত আর্দোলনে প্রাক - 
স্বাধীনতা যুগের মত সমর্থন জানীর্নো নিজেদের চ্বার্থের সঙ্গে 
অর সীমগ্রাসাপূর্ণ থাকে না। যথারীতি এই সংবাদপগুলি 
কায়েমী স্বার্ধেব সঙ্গে একই শ্রেণশভক্ত হয়ে পড়ার ফলে গণ- 
আন্দোলনে আর সংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ কদতে পারে না। 

কিন্ত; জন্মলগ্নেব বৌশিম্টোব জন্যই পাঁশ্চমবঙ্গেব সংবাদ- 
পত্রের চার আর ভাবতের অন্যান/ হ্থানের বহৎ পশীজপাতিগোষ্ঠীর 
মালিকানাভযন্ত সংবাদপত্রের চরিঘরের মধ্যে একটা পার্থক্য থেকেই 
যায়। পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপন্রগহলি তাদের এঁতিহাকে একেবারে 
মুছে ফেলে দিতে পারে নি। বৃহৎ শিক্পপাত মালিকদের শ্রেণী- 
চরিত্রের সঙ্গে শদ্ধু সংবাদপত্র শিল্পের দৌলতে যাঁবা ধনিক 
শ্রেণৈত্ত হয়ে পড়েছেন তাঁদের চারন্রের মধ্যে যে ফারাক আছে 
সংবাদপত্র পাঁরচালনার ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়ে। তাছাড়া 
আবও একটা কথা স্মবণ বাখা প্রয়োজন। স্বাধখনতা উত্তরযুগে 
সংবাদপত্র লাওজনক শিল্পে পবিণত। এই শিজ্পে প্রসার 
ক্রেতাদের মনোরঞ্জনেব ওপ,ও অনেকটা নিভরশীল। অর্থাং 
প্রচাব সংখ্যা বংদ্ধি ছাণা সংবাদপত্রের মালিকদের মুর্নাফা 
আশ।নুরুপ বাডবে না। কাজেই কেতা অর্থাৎ পাঠকদের খা 
করার কথা ভাবতেও হয়। প্চমব্ে কেতা সাধারণের সমাজ- 
ঠৈতনার স্তর অন্য রাজ্যের পাঠকদের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন। 
এখানে গণ-আন্দোলনে সাধারণ ম।ন?্ষ 'বিপুলভাবে অংশ গ্রহণ 
কবে। ফলে প্রচারের স্বার্থেও পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্রগুলি গণ- 
আন্দেলনের তীব্র বিবোধিতা করতে পারে না। যে আন্দোলন 
সরাসাঁর তাদের শ্রেণী স্বার্থকে প্রত্যক্ষভাবে বিপনন কবে তুলছে না 
সেই অনন্দোলনের প্রাতি বিম'খতা থাকলেও তার খবরাখবর 
সংবাদপত্রের বন করতে হয় । আরও একটি বিষয় মনে রাখলে 
সংবাদপরের ভূমিকা বোঝা সহজ হবে। দেশ বিদেশে সব সংবাদ- 
পরই শ্রেণীস্বার্থের রক্ষক হলেও এক্টারিশমেন্ট বিরোধী ভূমিকা 
পালনের এীতিহাকে একেবারে ছে'টে দিতে পারে না। সংক্ষেপে 
বলা বায! সংবাদপরের সাধারণ চারি, প্রীর্কগ্বীধীনতা বূগের 
এীতহা, সংবাপরের মাঁরাকদের অন্য রাজার মালিকদের হেন 
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গণ আন্দোলন ও সংবাদপর 


চরিত্রের সঙ্গে কিছুটা পার্থক্য এবং আম্দোলনমূখনী পাঠক- 
ক্রেতার কাছে পণ্যকে গ্রহণীয় করার আকাঙ্ক্ষা থাকার ফলেই 
পশ্চিমবঙ্গ প্রকৃত । গণ-আন্দোলনে এ-রাজোর সংবাদপত্রগনীল সব 
সময় সব্জ় বিরোধতায় নামতে পারেনি। ইচ্ছে না থাকলেও 
সমাজের দর্গণের ভূমিকা পালনে তারা কিছ বাধ্য হয়েছেন। 
গণ-আন্দোলন যতই ব্যাপক হয়ে উঠেছে, জনগণ যতহ তাতে 
বেশী করে অংশ গ্রহণ করেছে ততই সংবাদপত্রগূলিতে তার 
প্রাতিফলন ঘটেছে। 

স্বাধীনতা লাভের পর পাশ্চমবঙ্গে যে কয়টি আন্দোলন 
প্রকৃত অর্থেই ব্যাপক গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়েছে সেই 
আন্দোলনগ্'লব প্রাতফলন পশ্5মবঙ্ষের সংবাদপন্রগলিতে যে 
ভাবে ঘটেছে তা লক্ষ্য করলেই এই বন্তব্র সথণন মিলবে । 
পাশ্চমবঙ্গে ব্যাপক 'ভীন্ততে যে-সব গণ-আন্দোলন পাঁরচালিত 
হয়েছে তার মধে বিশেবগাবে উল্লেখযোগ্য ১৯৪৮-৪৯ থেকে সুরু 
করে ১৯৯৫৬ স্বাল পর্যন্ত উদ্বাস্ত; আন্দোলন, ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধ 
প্রতিরোধ আন্দোলন ১৯৫৩, দ-িক্ষ প্রতিরোধ বা খাদ্য আন্দোলন 
(বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১৯৫৯ এবং ১৯৬৭ সালের খাদ্য 
আন্দোলন), বাংলা-বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন ১৯৯৫৬, 
যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙ্গার প্রাতবাদে ৯৯৬৮ এবং ১৯৭০ সালের 
আন্দোলন। এ ছাড়া কয়েকাঁট শিক্ষক আন্দোলনও ব্যাপকভাবে 
জনসমর্থন লাভ করে। ছান্র আন্দোলনগনুলি মৃলতঃ উপরোক্ত 
আন্দোলনের সমর্থনেই বোঁশ পারচালিত হয়েছে। 

এই প্রবন্ধের সীমত পরিসরে উপবোন্ত আন্দোলনগ্যাল 
স্পর্কে সংবাদপত্রের ভূমিকার পায় দিতে বিভিন্ন সংবাদপত্রের 
পাতা থেকে উদ্ধত তলে দেওয়। সপ্তবনর। তব; স্মরণ করা 
যাক। উদ্বান্ভ; পুনবা্সন আন্দোলনেব কথাই ধরা যাক। দেশ 
[বিভাগের পর থেকেই ব্যবসায়িক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই 
ফুগাঞ্তর পাকা উদ্বান্তুদের প্‌নবা্সন লাভের পক্ষে লেখনী 
পারচালনা করতে শুরু করে। আনন্দবাজার গোষ্ঠীও পরে তাতে 
সামিল হয়। উদ্বান্তুরা যখন বন-জঙ্গল সাফ করে জবর দখল 
কলোনশ প্রতিষ্ঠা ররতে থাকে তখন পশ্চিমবঙ্গের পদুরাতন বাসিন্দা - 
দের একাংশ তার.বিরোধিতাও করেন। সংবাদপরে দই পক্ষেরই 


খনোভাবের প্রাতফলন ঘটে। কিন্তু ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের সরকার 

খন বিধান সভায় জবর দখল উচ্ছেদে বিল (90086515 2৬166102 
2111) আনলেন তখন তার প্রাতবাদে সারা দেশব্যাপী বিপুল 
আন্দোলন গড়ে উন্ঠ। উদ্ধান্তব্দের এই আন্দোলনে সাধারণ শ্রামক 
কৃষক ছান্ররাও যোগ দেওয়ার ফলে আন্দোলনের চাঁরন্র ধন পাল্টে 
গেল, সারা রাজ) জুড়ে যখন এই আন্দোলন ছডিয়ে পঙল তখন 
পশ্চিমবঙ্গেব প্রাতিটি সংবাদপন্র এঁ বিল-বিবোধী আন্দোলনের 
বিস্ত ত সংবাদ পরিবেশন কবতে বাধ্য হয়। বিল প্রচ্ত্যাহারেব পক্ষে 
সম্পাদকীয় শ্তত্তেও মতামত দেওয়া হতে থাকে। ফলে এমন একটা 
অবস্থার সষ্টি হল যে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বায় আন্দোলনের নেতাদের 
জেল থেকে মস্ত কবে নিয়ে এসে বিধানসভা কক্ষে বিলেব বয়ান 
পাঁবিবর্তন কবে উদ্বান্ত; পনবসিনেব দাখিত্ব স্বীকার কৰাত বাধা হন। 
&ঁ আন্দোলনের ফলেই বিকগ্প পূনবাসা,নব ব্যবস্থা না কবে উচ্ছেদ 
করা যাবে না বলে নীতি গহাত হয়। দ্বিধা সত্বেও সংবাদপত্র এই 
আন্দোলনের সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে। 

১৯৫৩ সালে ট্রামের এক পয়সা ভাডা বাদ্ধর প্রতিবাদে যে 
আন্দোলন শুর; হয় তা কলকাতার সীমানা অতিঃম করে সারা 
রাজ্যে ছড়িয়ে পডে। আন্দোলনের প্রাথামক পর্যায়ে ভাডা বদ্ধিব 
বিরোধিতা কবলেও সংবাদপন্রগ:লি আন্দোলন সমর্থন কবোঁন। 
বিন্তু আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশের নিযাতিন যতই বদ্ধ 
পোত থাকে মান্দোলনও ততই ছাঁডয়ে পা; । সংবাদপান্নের ভূমিকাও 
পাল্টাতে থাকে। আন্দেলনেব খবব বিশদভাবে দেওয়াব জন্য 
নংবাদপত্রগ্ীলও নিজেদের মধ্যে প্রাত'্যাগতায় নেমে গড়ে। এই 
সময় আন্দোলনের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার জন্য যে সব প্রতিবেদন 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকে সেগুলি আন্দোলনকে ব্যাপকতর 
পর্যায়ে উন্নত করতে সাহায্য করে। যুগান্তর পাব্রিকায় আমতাভ 
চৌধুরীর (ভ্রীনিরপেক্ষ) একাট প্রতিবেদানব কথা ভূলে যাওয়া 
অন্তব নয়। সাংবাদিকতাব মানের ক্ষেত্রে-ও এই প্রাতিবেদন স্মরণীয় 
হয়ে থাকবে।” সংবাদপল্রের এই ভূমিকাব ফলেই পুলিশ ক্ষিণ হয়ে 
ময়দানে একাঁট জনসভায় পূর্ব-পরিব্পনা অন:সারে সাংবাদিকদের 
অমানুষিক প্রহার করে। সংবাদগ্রগুজি প্রতিবাদে গে ওঠে। 
হে পর্যন্ত ভাড়া বাদ্ধির প্রজ্ঞব প্রত্যাহার হয়। এই প্রগঙগে 


(৩২৪ ॥ 


18৭ 


স্রদিপ্যাতাবলন ও সংবাদপত্র 


ভ্নষ্দবাত্জার পারিকায় প্রকাশিতি পশুর য্যততি? শীর্ষক সং্পাদু়ীয় 


নিবন্ধের কিছ; অংশ উদ্ধত কুরার লোভ সংবরণ বরা গ্লেন্া। 
স্বনামধনা সাংবাদিক সত্যেন্্র মঙ্গুমদার এ নিবন্ধাট রচনা কর্নে। 
এ নিবন্ধে শুধু সাংবাদিকের প্রহারের নিন্দাই করা হয়ান। সাম- 
গ্িকভাবে সরকারের নীতির প্রতিবাদ ধবানিত হায়েছে। প্রাম-জাড়া 
বুদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে সংবাদপত্রের ভূমিকা স্মরণ করতে হলে 
এঁ প্রবন্ধই তার প্রকটত্রম উদাহরণ । এ প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয় ঃ 

'মানবতার বিচারশালায় ন্যায়ের উদ/ত রূদ্রদন্ডের সম্মুথে 
অপরাধী বাবেক ভয়ার্তকম্পিত কণ্ঠে স্বীকার করিল জাতির প্লাতি 
কুত্তার পাপ। সিংহচর্মের আবরণ ফেলিয়া নরগর্'ভগণ নতজ্জান? 
হইয়া অবশেষে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার এবং আন্দোলনের নেতাদের 
মুক্তিবধান করিল। শান্তি সম্মুখে না দোখলে কোন পাপদই 
অনুতপ্ত হয় না। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী দল এবং মন্ত্রীরা জনমতের 
দপপণে কলঙ্কের মসীলপ্ত মুখ দেখিয়া ভ্রাসচাকিত সংকোচে 
হতগর্ব নতাশর | তিন সপ্তাহ ধরিয়া অন:ুষ্ঠিত কুক্িপ়ার জন্য 
ইহারা কৃত্টা ক্ষমা পাইব।ব আঁধকারী সে বিঞারেণ ভার জনসাধা- 
রণের উপর ।' 

পুলিশ এবং আমলাতন্ত সম্পর্কেষে মন্তব্য এ সম্পাদকীয় 
নিবন্ধে করা হয়েছে কোন প্রগতিশীল এবং সংগ্রমশ বামপন্থী 
পান্রকায় তার চেয়ে কঠোর এবং যোগ্য িশ্লেষণ অন্ততঃ এই 
লেখকের নজরে আসেনি । বলা হয়েছে 2 

“ইহারা জননীর গভের লঙ্জা, ইহারা ব্রিটীশ সাম্রাজযনীতির 
রসের অপজাত সন্তান । ইহাদের কুকীতি বিশ্লেষণ এবং কুয্যন্তি 
খণ্ডন কারতেও ঘ.ণাবোধ হয়। আমরা বাস্মত ও ক্রুদ্ধ হইয়া 
ভাবিতেছি ন্যায়, নীতি, শালীনতার ক্ষেত্রে যাহারা আত্মহত্যা 
কাঁরয়াছে সেই নরপ্রেতগ্াল আর কতাদন ক্ষমতার আসন হছাতে 
দন্তাঁবকাশ কাঁরবে। 

ট্রম-ভাড়া বম্ধি প্রাতরোধ আন্দোলনের পর সব থেকে 
উল্লেখযোগ্য গণ-আন্দোলন গড়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গ-বিহার সংব্যান্ত 
বিরোধী আন্দোলন। পাশ্চমবন্গ এবং বিহার রাজ্যের সংযত 
সাধনের প্রজ্গাব তৎকালণীন পশ্চিমবক এবং বিহার রাজের মুখা- 
মন্ীলা বত উপদ্থাঁপত করেন। বামপন্থীরা প্রাঁতবানে 


ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। বামপধ্বগদের নেতুত্বে আদ্দোজন 
গড়া হলেও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের পক্ষের এই আন্দোলনে 
পশ্চিমবাংলাব সংবাদপন্রগুল প্রতাক্ষ সমর্থন করতে থাকে। 
য.গাম্তর পান্রকার অন্যতম মালিক তখন মান্প্রসভার সদস্য । কাজেই 
য্‌গাম্তরের পক্ষে আন্দোলনে সমর্থন জানানো সম্ভব হয়নি। 
আনন্দবাজার গোহ্ঠী আন্দোলনে সংগঠকের দায়িত্ব পালন কবে। 
রাজ্যের জনগণের মেজাজ বুঝতে পেরে বূগান্তর পান্রকাও সায় 
বিবোধিতায় ন।মতে সাহস পায়নি । ববং যুগান্তরের মালিকেরা 
যুগান্তর সম্পাদক বিবেকানন্দ ম,খোপাধ্যায়কে আন্দোলনের পক্ষে 
প্রচারে নামতে বাধা দেনান। আন্দোলন এত জনাপ্রয় হয় যে 
লেোকসঙার একাট উপানিবার্চনে নিদ'ল"য় প্রার্থী হিসাবে সাংবাদিক 
মোহিত মৈত্র আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে পাঁবগাঁণত হন। জনগণ 
সেই নিবা্চনে যেভাবে অংশগ্রহণ করে তাঁকে জর়ষ্নন্ত করেন তাতে 
জনগণের নিবচিনের যাথার্থ প্রমাণিত হয়। 

আন্দোলনের পারিণতি নিয়ে বাভল্ন সংবাদপরে যে সংবাদ 
প্রকাশিত হয় তা থেকেই এ আন্দোলন সম্পকে সংবাদপন্রগলর 
ভুমিকা স্পঙ্ট হয়ে উঠবে। ১৯৬৬ সালের ৬ মে তারিখে আনন্দ- 
বাজারের সংবাদে বলা হয় £ 

পিশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সংযবন্তি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ 
প্রদর্শনের জন্য যাহাদের আটক করা হইয়াছিল, পঁশ্চমব" সরকার 
শানবার এক আদেশ জারণ করিয়া তাহাদের সকলকে ম.ন্তিদানের 
নিদেশি দিয়াছেন। বেসরকারী সূত্রে প্রাপ্ত হিসাবে জানা যায় যে 
এই বৃন্দীদের সংখ্যা আন,মািনক ১০ সহ হইবে। 

“পশ্চিমবঙ্গের মুখ,মল্তরী ডাঃ বি সিরায় বহস্পতিবার রাত্রে 
জানান যে সংযবানত প্রন্তাব প্রত্যাহত হইয্লাছে। তিনি বলেন যে 
ফুরব্যুর পাঁচমবঙ্গের গণদাবির নিকট নাতিস্বীকার কারয়াছে। 
রন্ের দ;ইট উপানর্বচনে জেটাাতাগণ সংযু্ি প্রস্তাবের উপর 
ভরত্ব কারা ভোট দিয়াছেন। উওয় নিরর্চনে অ-কংগ্রেসন প্রার্থাগিণ 
বারপ্যাধদূল সমহ কুক সাত হয়াছে। এস্র দর সমর 
বিয়ধধ আন্দোলন চালাইভোঁছল। রামপহীদল দষহ গন 
আন্দোলন প্রত্যাহার করার বসন্যত কলাকে। 

এই সত আন্দোয়নের 2য় গেজ মওছ রান্েনে সারা 


১২৯ 
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প্র ১২৮ ॥ 


গপ আন্দোলন ও সংবাদপত্র 


পশ্চমবাংলা সামিল হয় । এ আন্দেলেনে সংবাদপ্রগনীলির যোগ্য 
ভূমিকা পালন করাই স্বাভাবিক । কারণ এ আন্দোলনে সর্বতো- 
ভাবে শাপক দলের সমর্থন 'ছিল। 

স্বাধীনতা-উত্তরকালে পাঁধচমবঙ্গে সব থেকে বেশিবার খাদ্য 
আন্দালন সংগঠিত হয় | প্রায় প্রতি বছরই বামপন্থীরা খাদ্য 
আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই আন্দোলনেই সব থেকে বেশিবার 
হরতাল বা সাধারণ ধর্মঘট প্রাতিপালিত হয় । প্রাতিষ্ঠিত সংবাদ- 
পন্রগুলি আন্দোলনের ধারা সমর্থন না করলেও আন্দোলন ব্যাপক 
হায়ে উঠলে জনমতের সঙ্গে সায় না দিয়ে পারোন। বিশেষ কবে 
আন্দোলন দমনের জন্য পলিশ যে নিপণীড়ন চালায় সংবাদপন্রগুলি 
তার তীর প্রাতবাদ করে। ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনে 
পুলিশের গুলি ও লাঠতে প্রায় শতাধিক কৃষক নিহত হন। প্রাতাট 
সংবাদপত্র এই বাঁভৎস আক্রমণের প্রাতবাদ করে। 

৯৯৬৭ সালের খাদ্য আন্দোলন বিশেষ ভাবে উাল্লখযোগ্য। 
এই আন্দোলনের পাঁরণতিতেই পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সংগঠনের 1ভীস্ত 
ধ.সে পড়ে। তার পরে দীর্ঘাদন অতিবা হিত হয়ে গেল। পশ্চিম- 
বঙ্গে কংগ্রেসের সেই ধরণের সংগঠন আর ফিরে আনোনি। এ সালের 
খাদ্য আন্দোলনের কৃতি প্রায় পুরোটাই সংবাদপত্রের । কংগ্রেস 
নেতা অশোক সেনের মালিকানাধীন বসুমতা পন্নিকা সম্পাদক 
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পাঁরচালনায় প্রকৃত অর্থেই খাদ্য 
আন্দোলন সংগঠনের দায়িত্ব পালন করে। কংগ্রেসের তদানীন্তন 
নেতা অতুল্য ঘোষের সঙ্গে অশোকবাবূর বিরোধ থাকাতে বসমতীর 
এ ভূমিকা পালনের সুযোগ আসে ঠিকই । বুজোঁয়া মালিকদের 
এই বিরোধ-ও সময় সময় সংবাদপন্্রকে আন্দোলনের সহায়ক ভূমিকা 
গ্রহণ করতে সাহায্য করে বলে যে য্যান্ত আগে দেখান হয়েছে এ 
সময়ে বসুমতশর ভীমকা সেই বন্তব্ই সমর্থন করে। এ সময়ে 
বসুমতার রিপোর্ট, ছাঁব, এবং বিবেকানন্দ মুখাজির সম্পাদকীয় 
সারা দেশ জুড়ে আন্দোলনের আগুন ছাঁড়য়ে দেয় । বসুমতাঁ এই 
ভুমকা পালন করায় যখন অত্যন্ত জনপ্রিন্ন হয়ে উঠল তখন অন্যান্য 
বৃহৎ সংবাদপন্রও আন্দোলনের বিস্তত সংবাদ পাঁরবেশন করে 

ন্দোলনের পরোক্ষ সহায়ক ভূমিকা গ্রহণে বাধা হয়। 
' ১৯৬৮ সালে বুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পরে রাজ জুড়ে 


যে আন্দোলন হয় তার চরিত্র সরাসাঁর রাজনোৌতক। এই ক্ষেত্রেও 
পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপন্রগ্ীলি কংগ্রেসী চক্রাম্তের খবর প্রদান করে। 
পরে আঙ্দোলন শুরু হলে তাকে সমর্থন না জানিয়ে পারে না। 
উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। উপরেব উদাহরণ £থেকেই 
সপন্ট হয়ে উঠবে প্রকৃত অর্থে আন্দোলন যখন গণ-আন্দোলনে 
পরিণত হয় তখন ধনিক শ্রেণী পরিচালিত সংবাদপন্ত্রও তাব সংবাদ 
পাঁরবেশন না করে পারে না। সংবাদপর্রগদীলর মধ্যে পারস্পরিক 
প্রতিযোগিতাও এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। ৯৯৭২ 
সালের পর নব-প্রকাঁশত সত্যযুগ গণ-আন্দোলনের সহায়ক ভূঁমকা 
নিয়ে জনপ্রিয় হতে থাকায় অন্যান্য বহৎ সংবাদপত্র তখন আর 
বামপন্থীদের সংবাদ পরিবেশন না করে পাবেনি। 
একটা কথা এই প্রসঞ্চে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার । 
আন্দোলন যাঁদ পুরোপার শ্রেণশীভীত্তিক হয় তাহলে কিন্তু শ্রেণী- 
ম্বার্থের তাগিদেই সংবাদপন্রগলি ভিন্ন ভূমিকা পালন করে। 
এজন্যই গত দুই দশকে কৃষকের জমি দখল কিংবা কল-কারখানায় 
শ্রীমকদের আন্দোলনেব কোন ছাপই এই সব সংবাদপত্রে পড়েনি। 
সংবাদপন্রের পাঠক নিম্ণাবত্ত ব্দ্ধজীবী এবং শাক্ষত মানুষ । 
এ সব মানুষ যে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে ব্যাপক 
গণ-আন্দোলনে তাকে রূপাম্তারত করেন, আর সেই আন্দোলন 
যাঁদ প্রত্যক্ষভাবে সমাজ-ব্যবস্থা গাজ্টে ফেলার আন্দোলনে পাঁরণত 
না হয় তা হলে বূজোঁয়া সংবাদপনও সংবাদাদি পরিবেশনেব মাধ্যমে 
আন্দোলনের সহায়ক না হয়ে পারেনা । 
এই লেখকের ধারণা; গত সাতআট বছরে বামঙ্রন্ট 
সরকারের আমলে সরকার যেমন গণ-আন্দোলনের হাতিয়ার বা ভিন্ন 
মতে সহায়কেব ভূমিক্স সঠিকগাবে পালন করতে পাবেনি তেমনি 
বামফ্রন্ট এমন কোন আন্দোলন গড়োন যাতে সমাজের বিপুল 
অংশ সামিল হয়। বিশেষ কবে যে শ্রেণী সংবাদপন্রের পাঠক সেই 
মধ্যবিত্ত, নিদ্নীবত্ত লেখা পড়া জানা মানুষকে এঁক্যবদ্ধ করে 
কোন সংগ্রামে নামান সগ্তব হয়নি বলেই এই সময়ে পশ্চিম বাংলার 
সংবাদপন্রগুল বামফ্রন্ট সরকার বরোধণী ভূমিকা পালন করতে 
পেরেছে। যদি জনমতকে 'ভিম্রভাবে গড়ার সফল প্রচ্জ্টা হাতো 
তাহলে এখনও সংবাদপ্রগুললি বামপছণ পারচালিত আন্দোলনের 
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স্ছাদ আন্দোলন ও সংবাদপর 


সুবাদ চেপে রাখতে পারত না। সংবাদপযের এট পরোক্ষ সহায়ক 
ভুমিকা ততাঁদনই থাকবে যতাঁদন আন্দোলন একেবানে সরামীর 
সমাজ বদলের আন্দোলনের দিকে এগিয়ে না যাবে। 


পারশেষে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, দংবাদপনের কাছ থেকে 
গ্রণআন্দোলনের সংগঠকরা যে আদর্শ ভাঁমকা পালন করার প্রত্যাশ্ম 
করেন তা কোনাদনই বুজোয়া সংবাদপত্র পালন করতে পারে না। 
পারবে না। এ ভামিকা পালনের দায়িত্ব শোষিত শ্রেণী স্বার্থের 
মুখপন্রের। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে বামপন্থী দলের 
পারচালিত যে সব সংবাদপত্র আছে সেগুলি সাঠকগাবে শ্রেণন 
সংগ্রামের প্রাতানধিত্ব করেনা । বিশেষ দলের মৃখপন্র সংশ্লিষ্ট দল 
পাঁরচালিত সংগ্রামেরই মুখপত্র । সমগ্র বামপন্থী আন্দোলনের 
মুখপন্রের ভূমিকা গ্রহণ কটতে পারে এমন একাঁট সংবাদপন্র-ও 
আজ পর্যন্ত জন্মলাভ করোন। স্মবণ রাখা প্রয়োজন, দেশে শ্রেণী 
সংগ্রাম যত তীন্রতন হচ্ছে ততই বূজেয়া সংবাদপত্র গণ- 
আন্দোলন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে । এই অবস্থার মোকাবিলা 
করতে হলে সাগরে প্রয়োজন কোন সংকণ দলীয় স্বার্থের উর্ধে 
উঠে প্রকৃত এবং এঁকাবদ্ধ গণ-আন্দোলনের প্রাতানাধত্ব করতে পারে 
এমন সংবাদগ্্র প্রাতিজ্ঠার। এই ধরণের পান্রকার অভাব আজ 
বামপন্থী তথা শ্রেণী আন্দোলন বিকাশের পথে সব থেকে বড় 


মাজাজলাহী | 


মাহ ক্কুজউল্লাহ 


সংবাদপত্রের গ্বাধীনতা এবং ভারতীয় উপ মহাদেশ 


সাংবাদিকতা ও কিংবদন্তী” প্রবন্ধে শ্রীসরোজ আচার্য 
বলেছেন 2 “সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আর সাংবাদিকের স্বাধীনতা 
সমার্থক নয় । কোন দেশেই নয়। সংবাদপন্লের স্বাধশনতা কিংবা 
যাকে বলা হয় মুদ্রাষন্তের স্বাধীনতা তার জন্য লড়াইটা এষাবৎ 
চলেছে রাস্ট্রশন্তির বিরুদ্ধে স্বৈরতান্ত্িক শাসন নিয়ন্ত্রণের 
বিরহদ্ধে।” এ লড়াইয়ে অর্থাৎ স্বাধশনভাবে মত প্রকাশের দাবী 
জানিয়েছে সংবাদপন্রগুলো । এ আধকার অনেক দেশে অনেকাংশে 
স্বীকৃত। কিন্তু সম্ভবতঃ ভারতীয় উপমহাদেশে সংবাদপরের 
স্বাধীনতা আর সাংবাদিকের স্বাধীনতাকে এক করে দেখা হয়েছে। 
কেননা বিশ আমলে বা তৎপরবতাঁকালে এখানকার সংবাদপরের 
মালিকরা পাঞ্চাত্র মালিকদের মতো স্বাধীনতা ভোগ করেন নি। 
উপরন্তু এখানে সৃংবাদপবের স্বাধীনতা সীমিত-মত প্রকাশের 
অধিকার কণ্ঠরূজ্ধ। ৃ 
ব.টিশ্ব শাসনে ভারতবর্ষে এবং পাকিজ্ান আমলে সংবাদ- 
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১৩২ & 


গণ আন্দোলন ও সংবাদপর 


পন্রের উপর সরকারশ বাধানষেধ চরমে পেখশছেছে। সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতার লঢাইয়ে বু সাংবাদিক সামিল হয়েছেন, জনগণের 
শ্রদ্ধা অন করেছেন নির্যাতিত হয়ে | এসব সাহসী সোৌনিকরা 
লড়েছেন রাস্ট্রশন্তির বিরুদ্ধে সতিযকার অর্থে তাদের দাবীর ফল 
ভোগ কবেছেন সংবাদপত্রের (বৈষয়িক কতারা। সামীাগ্রকভাবে 
সংবাদপরের উপর আরোপিত বাধ-নিষেধের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে 
সাংবাদিকরা কতার্দের ইচ্ছের বিরুদ্ধে, স্বার্থের বিরুদ্ধে স্বাধশন 
মত প্রকাশের লড়াইয়ে জয়লাভ করতে পারেন নি। পাকিস্তানী 
আমলে আরোপিত বিধানষেধের ফলে সংবাদপত্রের মালিক ও 
সাংবাদিকদের স্বার্থ এক হয়ে গেছে। 
পরাধীন ভারতে সংবাদপন্র শিজ্পের বিকাশের সাথে সংবাদ- 
পত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নাট অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । বেন্টিঙ্ক যা করেন 
নি, তা করেছেন মাদ্রাজের গভর্ণর টমাস মানরো । ১৮২০ সালে 
মাদ্রাজের গভর্ণর হিসেবে দা্রিত্ব গ্রহণের পর মানরো লিখেছেন 
«স্বাধীন সংবাদপত্রের প্রবন্তারা আমাদেপ শাসন ব্যবস্থার 
এবং দেশীয়দের মানাসক এবং পারিপাশ্বক অবস্থার উন্নয়নের 
পক্ষপাতী । কিন্তু এসব সাঁদচ্ছা আমার বিশ্বাস তাদের নির্দদশিত 
পথে সম্ভব নয়। আমাদের এখানে শাসনকাধ চালাবার সময় দুটো 
জানস স্মরণ রাখতে হবে। প্রথমতঃ তাঁদন শযন্ত সম্তব আমাদের 
শাসন অব্যাহত রাখতে হবে, দ্বিতীয়তঃ যখন আমরা পদত্যাগ করবার 
প্রয়োজনীরতা অনুভব কন্নব, তখন এমন উন্নত অবস্থায় দেশীয়দের 
রেখে যাব, যাতে তারা নিজেদের নিয়মিত সরকার চালাতে পারে। 
এসব লক্ষ্য যাদ কখনো অজর্ন করা সঞ্টব হয়, তাহলে তা স্স্ঁ 
একমাত্র 'নয়ান্দত সংবান্রপন্রেব মাধমে ।” 
একই ধরনের মন্তব্য প্রকাশ করেছেন সমসাময়িক সময়ে 
বোচ্বের গভর্ণর মাউন্ট স্টুয়ার্ট এলাফনস্টোন (১৮১৯-১৮২৭ ) £ 
“সংবাদপন্রের লেখনীব ফলে দেশী এবং ইউরোপাঁয় সৈনাদের 
মধ্যে বন্ধে সণ্টি হবে |" অনযান। দেশে সংবাদপন্ের বিকাশ 
নির্ভর করেছে দেশীয় উ্নতির উপর। আমাদের এখন ইউরোপণয় 
তত্বের উপর নর্ভর করতে হবে। অর্থাৎ ভারতের উন্নত না হলে 
সংবাদপন্রের স্বাধীন বিকাশ সম্ভব নয়।” 
স্বাধীন সংবাদপত্র সম্পকে এলফিনস্টোনের মতামত বাস্ত 


করতে গিয়ে বিশপ হেবর তাঁর জাননালের স্ৃতীয় খণ্ডের ১৩৪ 
প ড্টায় লিখেছেন ঃ 

“ক কারণে এলফিনস্টোন সংবাদপন্রের স্বাধীনতার ঘোর 
বিরোধী ছিলেন আমি তা জানতে উৎসাহী হই। এ প্রসঙ্গে 
আলোচনায় তান খোলাখুলি ভাবে স্বীকার করেছেন যে ভারতে 
সংবাদপন্রের স্বাধীনতাকে বপঞ্জনক বলে আতিরাঞিত করা হয়েছে। 
একই সাথে তানি সংবাদপর্রের স্বাধীনতার ফলে সজ্ট বিদ্বেষের 
কথাও উল্লেখ করেন।""'আম স্বীকার কার ষে তাঁর আঁভজ্ঞতা এবং 
বর্ণনাই সেন্সরসীপের পক্ষে সবচে জোরালো অভিমত ।, 

যে সব ইংরেজদূতরা এসোছলেন ভারতের শাসনকতাঁ হিসেবে 
তশরা সকলেই চেয়োছিলেন ভারতে ইংরেজ শাসনকে দাঁঘস্ছায়ী 
করতে । এবং ভারতে ব.টিশ শাসন অব্যাহত রাখার অর্থ হলো 
অত্যাচার ও নিজ্পেষণের স্টীম রোলার চাল; রাখা । এজন্যে 
ইংরেজ প্রভূরা কোন স্বাধীন সংবাদপত্রের বিকাশ কজ্পনা করতে 
পারেনি। ব.টিশরা মনে করতো এখানে স্বাধীন সংবাদপন্ 
ভারতীয়দের স্বাধীনতার লড়াইয়ে অননপ্রাণিত করবে। 

ভারতের সংবাদপন্লের প্রতি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক- 
টরদের মতামত লর্ড বেণ্টিঙ্কের জানা থাকলেও বৌন্ট্ক রাজী 
হয়োছলেন কিছ; সুবিধা দিতে। বেন্টিঙ্ক কখনোই সম্পূর্ণভাবে 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন না এবং এ জন্যে 
কোন প্রচেম্টাও গ্রহণ করেননি । ১৮৩৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী 
কোলকাতায় ইউরোপীয় ও ভারতীয় সাংবাদিকদের একাঁট 
প্রাতানাধদল বোল্টক্কেব সাথে দেখা করেন প্রেস রেগলেশনস- 
এর বাধানিষেধ প্রত্যাহার করার জন্য। কিন্তু বেন্টিষ্ক তাঁদের 
জানিয়ে দেন : 

«এখন আপনারা ষে স্বাধীনতা ভোগ করছেন তা খর্ব করার 
ইচ্ছে সরকারের নেই। আমার বিবাস সহসাই এমন অবন্থার উদ্ভব 
হবে যান ফলে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা মাসবে এবং রাজদ্রোহের 
বিরুদ্ধে সরকারী আসন নিশ্চিত হবে।” 

এর অব্যবাহত পরে বোণ্টিজ্কের অস্ন্থতা ও পদত্যাগের 
কারণে সাময়িকভাবে গভর্ণর জেনারেলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্যার 
চার্লস মেটকাফে। নহকমাঁদের মতবিরোধ সত্বেও মেটকাফে বিবাস 
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গণ আন্দোলন ও সংবাদপত্র 


করতৈন সংবাদপত্র স্বাধীনতার | মেটকীফের আমলেই ভারতবর্ষের 
সংবাদপ্রসমূহ প্রথমবারের মতো সাময়িক স্বাধীনতা লাভ করে। 

_ সংবাদপ্রের এ স্বাধীনতার জন্য লড়াই শুর; হয়েছিল ১৮২৩ 
সালে রাজা রামমোহন রায় ও তার পাঁচজন সহকমাঁর সহযোগি 
তায়। ১৮৩৫ সালে বংটিশ সরকার সব 'বাধানেধ প্রত্যাহার করে 
নির্েছিল এবং এ স্বাধীনতা অব্যাহত ছিল বিশ বছর । 

১৮৫৭ সালে প্রথম ভারতীয় স্বাধশনতা যুদ্ধের সময় সংবাদ- 
পন্নের উপর হামলা আসে নতুনভাবে । সে বছর সংবাদপন্রের কণ্ঠ- 
রোধ কবে আইন চাল: করেন ল ক্যানিং। মেটকাফের দিম্ধান্তের 
ফলে ১৮২৩ সালেব এ্যাডাম রেগুলেশন, ১৮২৫ সালের বোম্বে প্রেস 
রেঠ্রলেশন, ১৮২৭ সালেব মাদ্রাজ সেন্সর প্রভৃতি রদ হয়ে যায় এবং 
মেটকাফের সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হয় সর্বভারতীয় 'ভাত্ততে। 
মেটকাফেন ঘোষণা অন:যায়ণ পন্িকার প্রকাশক এবং মূদ্রাকরের 
জন্য ডিক্লারেশনের ব্যবন্ছা করা হয়। িক্লাবেশনের মাধ্যমে প্রকাশক 
প্রকীশনার সঠিক স্থান জানাবেন এবং ঠিকানান কোন পরিবর্তন 
হলে তা সরকারকে জানাবেন। অন্যথায় এর ব্যতিক্মের জন্য 
(ডিক্লারেশন বাতীত শান্নকা বেব করার অপর/ধে ) পাঁচ হাজার 
টাকা জারমানার এবং দবছবের সশ্রম কারাদণ্ডে বংবন্থা করা 
হয়েছে। 

নশীতিণতভাবে ইংরেজরা ছিল পবাধীন ভারতবষে” সংবাদ- 
পত্রের স্বাধীনতার বিরোধী । বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সেম্পরসীপ 
প্রথা ঢাল? কবেন লর্ড ওয়েলেসলী ১৭৯৯ সালে । একাঁটি আ্ড- 
নযান্সের মাধ্যামে সে সময় ঘোষণা করা হয় $ 
১. প্রাতট সংবাদপন্রের মাদ্রাকর সংবাদপত্রের নীচের দিকে তার 
নাম প্রকশ করবেন। (এ বাধানষেধ এখনো চাল; রয়েছে) 
প্রাতাট সংবাদপন্রের সম্পাদক এবং চ্বত্বাধকাবী তাদের নাম 
এবং বাসস্থান সবকাবের সচিবের কাছে জানাবেন। 

৩. শোববারে কোন কাগজ প্রকাশ করা চলবে না। 

৪. সবকারের সাঁচব অথবা তার প্রাতীনাধর অনুমোদন ব্যতাঁত 
কোনওাবে কোন সংবাদপন্ন প্রকাশ কৰা যাবে না। 

৫. উ্াল্লীথত আইনগু্লো অর্মীন্য করলৈ ইউরোপে পাঠিনে দেয়া 


হবে। 


কোলকাতার সংবাদপর প্রকাণেল জনা লর্ত ওয়েলেসিচশি 
ব্যাপ্টিস্ট মিশনারশদের অনুমতি দেনাঁন। 'তাঁন নেয়নি 
সরকারীভাবে কোন পারিকা প্রকাশিত হোক। কিন্তু কৌম্পানশ 
তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখান কবে। সম্সার্মীয়ক সমরে মানের 
গভর্ণর ইজিয়ট মন্তব্য কবেন £ 

“যারা সংবাদপত্রের স্বাধশনতার আউলাষশী তাদের উদ্দেশ্য 

বর্তমান মুহাতেব সবগেয় জঘনা বাজনৈতিক মতবাদের 

আশ্রয় গ্রহণ কলা । ইউবোপ এবং এশিয়াব শাসনতান্লিক 

ক্ষমতাকে অবাধ্য করা এবং আদালতে বিদ্রোহ বিচাবের 

ফলে আইনজীবীদের মথগিমের পযোগ কবে দেয়া |” 

সংবাদপানের স্বাধীনতা খর্ব করেই ইংবেজ প্রভুরা ক্ষান্ত 
হননি। একই সাথে ১৮০৭ সালে জনসভাব উপরও নিষেধাজ্ঞা 
আরোপিত হয়। পূর্বাহে, সরকারের অনুমোদন ব্যতীত কোন 
জনসভা সংগঠনের আধিকার এদেশীয় জমগণের ছিল না। সবকাবী 
বিধিনিষেধের ফলে সবকানী বিধিনিষেধের বিবোধিতা কবে বহ; 
বেনামী ইশতেহার সে সময় বালি কলা হয় । এব ভয়ে ভশত হয়ে 
১৮১১ সালে এক আদেশবলে লর্ড মিন্টো কোলকাতাব সব ছাপা- 
খানার মালিককে প্রকাশকেৰ নাম প্রকাশ্যে বাধ্য কবেন। সে সময় 
কোন সংবাদ ছাপাতে হলে পূবারহে, ক্তৃপক্ষেব অন:মাত গ্রহণ 
করতৈ হত। 

সকার আবোপিত সেম্সব নিয়ে সবকারের সাথে সংবাদপন্নের 
সম্পাদকের বিরোধ বাধে সর্বপ্রথম ১৮১৭ সালে। তৎকালশন 
এশিয়াটিক মিরর সম্পাদক জঃ ব্রাইস আঁভযোগ করেন যে 
সরকাবের প্রধান সাঁব চিফ সেক্রেটারী) জন এডাম সেম্পবের ক্ষেত্রে 
তখর ক্ষমতার অপব্যবহার কছেন| লর্ড মিন্টোর গরবতাঁ গভর্ণর 
জেনারেল লর্ড হোস্টংদ জবশ্য এ জাতীয় 'সেম্দব' পছন্দ করতেন 
না। কিন্তু ড; ব্রাইসের সাথে ব্যন্তগত ঝগড়ার কারণেই এ ব্যাপারে 
তিনি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। লর্ড হেষ্টিংসের আমলে 
এমন একাট ঘটনা ঘটে যার জন্য কে.ম্পানী বাধ্য হয়ে সেন্সরের 
কড়াকড়ি শাথল কবে। তখন কোঙ্সফাতীর মর্নিং পোষ্ট পরিফা 
সম্পাক স্বত্বাধিকারী ছিযেন হিটলী। হিটলীয় বাঁধা ছিলেন 
ইউরোনসিশয় এবং ধা ছিলেন ভারতয়া। গেদ্গর করুপক্ষ বধন 


॥ ১৩৫ । 


ই 


%& ১৩৬ 


গণ আন্দোলন ও সংবাদপত্র 


ছাপাবার আগে একট প্রবন্ধের সংশোধনের জন্য হিটলীকে অনুরোধ 

করেন, তখন তিনি তা করতে রাজী হনান। জবাবে হিটলণ বলেন 

যে ভারতীয় বিধায় তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবন্থা গ্রহণ করা যাবে না। 

এই উভয় সংকটের ফলে ডঃ ব্রাইস এবং হিটলণীর পরস্পর বিরোধী 

পন্রালাপের ফলে লড“ হেম্টিংস নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 'তাঁন 

ঘোষণা করেন যে একমান্র নিম্নোন্ত বিবয়গ লি সম্পর্কে কোন 

সংবাদ প্রকাশ করা যাবে না £ 

ক. ভারতের সাথে সম্পকিত কোর্ট মব ডিবেইরদের কোন 
সিদ্ধান্তের সমালোচনা, স্থানীয় প্রশাসনের রাজনৈতিক 
1সদ্ধান্তের সমালোচনা, কাউীন্সলের সদসাদের বিরুষ্ধে 
আক্রমণাত্মক মম্তবায, সংপ্রীম কোটের বিচারপাঁতি এবং লর্ড 
বিশপের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা যাবে না। 

থ. চ্ানীয় জনগণের ধমাঁয় স্বার্থের হানিকর অথবা তাদের মধ্যে 
ভয্প, ভীতি অথবা চাণ্ুল্যের স.ন্টি করে এমন কোন সংবাদ 
প্রকাশ করা চলবে না। 


গ. ভারতেব বংটিশ শাসনের পক্ষে ক্ষাতকর হতে পারে এমন কোন 


মন্তব্য ইংরেজশী সংবাদপন্ত হতে প:নমনদ্রণ করা চলাবে না। 
ঘ. সমাজে বিভেদ সাষ্ট করতে পারে এমন কোন ব্যান্তগত 
কেলেঙ্কারী এবং মন্তবা প্রকাশ করা যাবে না। 

এ ব্যবস্থার ফলে যদিও সংবাদপত্রের উপর আরোপিত সেন্সর 
তুলে দেয়া হল, তথাপি বিধানষেধের অবসান হলোনা । হিটল' 
দাবী করেছিলেন সংবাদ সেন্সরের দা্লিত্ব সম্পাদকদের উপর 
আরোপ করা হোক। 

মেটকাফের বিজয়ের জনয কোলকাতাবাসীরা তাকে সম্মানিত 
করেন এবং হেয়ার স্ট্রিট ও শ্্রাপ্ড রে ডের সংযোগম্ছলে নিমার্ণ 
করেন “মেটকাফে হল।” জনগণের স্বার্থে নামত সে হলটি আজ 
ব্যবহৃত হচ্ছে সরকারী স্বার্থে । সংবাদপত্রের উপর আরোপিত 
বাধানষেধ তুলে নেয়ার সংবাদ খন লম্ডমে পৌঁছাল তখন 
কোম্পানীর স্দস্যরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ১৬৩৬ সালের পহেলা 
ফেব্রুয়ারী এক নম্বর লীপতে ভিরেক্টর বোর্ড জানালেন £ 

«এই কার্যাবলণ (সংবাদপত্রের উপর আরোপিত বাধিনিষেধের 

প্রত্যাহার) আমাদের অতীতের সকল আদেশের, কোলকাত? 


সংপ্রীম কোট এবং প্রা কাউীন্সলের সিদ্ধান্তে" 


বিরোধী। প্রতিবারই উভয় পক্ষের বন্তবা শুনবার পরই 
মাদ্রাজ, বোদ্বে এবং বাংলাদেশের সরকার, লর্ড উইলিয়াম 
বৈস্টি্ক এবং স্যার ফ্রেডারিক এডাম সতর্কতার সাথে এ 
সিম্ধান্ত (সেন্সর) গ্রহণ করোছলেন । 

আমরা উপলাব্ধ করতে বাধা হচ্ছি যে এই কাবিল অতাম্ত 
অন্যায়মূলক এবং সরকার অন্তর্বতীকালশন ব্যবস্থা হিসেবে 
গ্রহণ করেছেন, বিশেষ করে যখন নশতিমালা প্রণয়নের জন্য 
গঠিত কমিশন তাদের িপোর্ট পেশ করতে যাচ্ছেন। 
আমাদের তাই উচিত পালামেন্টের আইনের সহযোগিতায় 
এবং আমাদের উপর আরোপিত ক্ষমতার বলে আপনার 
নতুন সিদ্ধান্তকে বাতিল বলে ঘোষণা করা । 


আমরা তাই আমাদের চুড়ান্ত সদ্ধান্ত জানাবার আগে 
আপনাদের গভর্ণর জেনারেল লড অকলা।ন্ডের উপাস্থিতি 
সাপ্ক্ষে গভর্ণর জেনারেল-ইন-কাউান্সিলের সুপারিশের 
অপেক্ষা কব! কিন্ত আপনারা মামার মতামত 
জানলেন এবং মামরা আশা করবে পবেক্তি বাবস্থায় ফিরে 
গিয়ে আমাদের হস্তক্ষেপকে অবশ্যন্তাবী করে তুলবেন না।” 
মেটকাফে স্বাধীনতার পক্ষপাতশ ছিলেন বলে আইনগত 
ভাবে আঁধকারণী হওয়া সত্তেও গভর্ণর জেনাবেল হতে পারলেন না। 
১৩৬ সালে তাই তাঁকে মাদ্রাজের গভর্ণর পদ থেকেও সারয়ে 
দেওয়া হলো এবং কোম্পানীর ভিরেক্র বোডের একজন সদস্য 
তাঁকে জানালেন যে ঃ ভারতে সংবাদপান্রের স্বাধীনতার জনা তাঁর 
গহশত পদক্ষেপ অমার্জনীয় অপরাধ । (]. ৮. 912091% £ 
[ব০58761 10 [1418) সান্ত্বনার জন্য তাঁকে নিয়োগ করা 
হোল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্ণর হিসাবে । অবশেষে 
ভশ্ম মনোরথ হয়ে মেটকাফে স্বদেশে ফিরে গেলেন ৯৮৩৮ সালের 
পনেরই ফেব্রুয়ারী । 
ব€টশ ভারতে ইংরেজের বিরদদ্ধে যে অসন্তোষ দানা বেধে 
উঠোঁছল, তৎকালীন সংবাদপন্রগূলো সে সম্পর্কে হূশিয়ারদ 
উচ্চারণ করেছিলেন । ১৮৫৯ সালের দরপোর্টে রেভারেম্ড জে. লং 


৪ 


॥ ১৩৭ ॥ 


টি ডা 


ন্ট 


£ ১৩৮. 


গণ আন্দোলন ও সংবাদপর 
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কিন্তু যখনই স্বাধঈনতার দাবীতে ভাবতীয় িপাইরা বিদ্রোহ 
কবলেন তখনই বাবহার করা হল সংবাদপনগ,লোকে । তাবশা সে সময় 
কয়েকটি সংবাদপত্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল । প্রথম 
ভাবতীয় স্বাধীনতা য্যদ্ধ সম্পর্কে ১৮৫ সালেব জনে হিন্দ 
পোঁট্য়িট 'লাখোছলেন ঃ “এখন যা চলছে তা ভাবতেব সবচেয়ে 
মান বিপ্রব।৮ ২১৯ শৈ মে লাখোছিলেন_“এটা আব বিদ্রোহ নয়, 
াবপব। বাংলার সেনাবাহিনী বিদ্রোহীবা প্রথম থেকে” দেশের 
সচানভিতি পেয়োছন। তাজ এমন লোক সাবা ভাবাতে নেই, যে 
ভাল্তে শাঙ্গনেন কুফল তানৃভব কনে না, এ কুফল পবাধীনতাব 
কুফল ।” 
ভাবাতেন প্রথম স্বাধীনতা ষদ্ধেব সংগ্রামী সৈনিকদের প্রতি 
সংবাদপ্রসমূহেব সমর্থন কন্তপক্ষের ঈষরি কারণ হয়েছিল । তাই 
সংবাদপতকে শায়েম্তা করার জন্য লর্ড ক্যানিং-এর নিদে'শে ১৮৫৭ 
সালে তৈবী হল গ্যাগং এ্যান্ট। এসম্পর্কে আইন সভায় লর্ড 
ক্যানিং বললেন £ 
“| 00011 51176110511 18 00119 11006151000 ০1 
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শেব মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহেব বিচারের জন্য যে কোর্ট 
মার্শালের আয়োজন কণা হয়োছিল, সেই বিচারপাঁতির ভাষণে 
এডভোকেট-জেনাবেল এ অভত্থানের জনয দায়শ করেছিলেন 
মুসলীম সংবাদপন্রগুলোকে এবং এ য.দ্ধকে সাম্প্রদায়ক সংঘর্ষ 
বলে চান্রত কবোছলেন। এডভোকেট জেনারেল এ অভয্যখানের 
পেছনে বেসপব কাণকে দায়ী কবেছেন তার মধ্যে রয়েছে £ 
“মুসলমান সংবাদপন্রগ,লো অবিবেচকের মতো এই দজ্কর্মের 
সহযোগী ।% (5. 9 01091) 2 105 তি 5%/2981051 17 10018 
(০41. 10101৬. ৮2971 
ভারতীয় সংবাদপত্রে বিবুণ্ধে লর্ভ ক্যাঁনং-এর আভষোগ 
ছিল 1ভাত্তহীন। 'গযাঁগং এান্ট? প্রচলনের জন্যই এসব আভিযোগের 
উত্বাপন। এ প্রসঙ্গে 'সমাসাব সুধা দর্শন” সম্পাদক শ্যামসূন্দর 
সেনের বিগারের দ জ্টান্ত উল্লেখযোগ্য । আমলাতন্মের হাতে দোষ 
সাব্যন্ত হয়েও শ্যামস,ন্দর সকল আঁভষোগের হাত থকে 'নিষ্ষীত 
পেয়োছিলেন সুপ্রীম কোটে-। 


সংকারীভাবে লর্ড ক্যানিং-এর আইন চালু হয় ১৮৫৭ 
সালের তেরই জূন। এই আইন অন_্যাপনী সরকারের বিনানূমাতিডে 
কোন ব্যান্ত ছাপাখানার মালিক হতে পারবেন না। ছাপাখানার 
মালিক হতে হলে সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। 
এই আইন অমান্যকারীদের ছাপাখানা বাজেরাষ্ত করবার অধিকার 
সরকারের ছিল। এই আইন প্রপয়ণের পেছনে একটি উদ্দেশ্য কাজ 
করেছিল। তা হলো সরকারশী আইনজশবশীরা মনে করতেন যে 
রাষ্টীপ্রোহতার যেগব আঁভযোগ পাসাঁভাষার সংবাদপর পারবিন 
“এবং “সুলতান-উল-আকবর' হিন্দী ও বাংলা ভাধার প্রকাশিত 


১৩৪ 


ইজ 2৪ 


॥ ১৪০ ॥ 


গণ আম্দেরজন-ও-সংবাদগন্ত 


সমাচার সুধাদর্শনের বিরহদ্ধে ব্যবচ্ছা গ্রহণ করা হয়েছে আইনের: 
চোখে তার যৌন্তিকতা নেই। তাই ১৮৫৭ সালের নতুন আঁডন্যান্স। 
প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সরকার বিরোধী 
সংবাদ প্রকাশের দায়ে অনেকগুলি সংবাদপন্রের প্রকাশনা বন্ধ 
হয়েছিল। দিল্লীর বিদ্রোহী সৌনিকদের এীতহাসিক ঘোষণা 
প্রকাশের দায়ে আঁভয,ন্ত হয়েছিলেন দারাবন' এবং “সলতান-উল- 
আকবর'। সামগ্লিকঙতাবে যে সব সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে 
ছ্য়াছল সেগুলি হচ্ছে £ 
১। দারাবিন 
২। সুলতান-উল-মুলক 
৩। সমাচার স*ধাদর্শন (বাঙলা) 
৪| সমাচার সুধাদশন (হিন্দ?) 
&| দ্যবেঙ্গল হারকার? 
ঃ স্বন্বাধিকারণ/াপ্রন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর 
সম্পাদক/এস, এল, বর)ানচা্ড 
৬। [হন্দু ইম্টোলিজেন্সার 
স্বত্থাধিকারী, সম্পাদক/কালী প্রসাদ ঘোষ 
৭। গদুলশান-ই-নওবাহার 
( এর ছাপাখানা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হয়োছল ) 
ক্যানং-এর আইন অন-যায়ী সবচে বেশী নিষতিনমৃূলক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়োছল বাংলাদেশের সংবাদপন্রগুলোর বিরুদ্ধে । 
১৮৫৭ সালের দমনমূলক আইন প্রত্যাহার করা হয় ১৬৮ 
সালে। কিন্তু সংবাদপন্রের স্বাধীনতা খর্ব করাবার ব্যাপারে 
সরকারী দক্কর্মের কোন ইতি ঘটোনি। প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের 
সময় গারতে ওয়াহাবী আম্দোলনও মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। 
ওয়াহাবীদের বিশ্বাস এতো প্রবল ছিল যে, ১৮৭২ সালের আটই 
ফেরয়ারী ওাইসরয় লর্ড মেয়ো পোর্ট ব্লেয়র সফরকালে নিহত 
হন একজন ওয়াহাবীর হাতে । এই ওয়াহাবী আন্দামান দীপপুঞ্জে 
যাব্জধবন কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন । ওয়াহাবীদের হাতে 
সংঘটিত হয়েছিল আরো করেকটি রাজনোতিক হত্যাকান্ড। 
ক ওর়াহাবী আদ্দোলন এবং প্রথম স্বাধীনতা ব্রম্ধের ফলে 
রটিশ ভারতে যে নবজাগরণের সচনা হয় তা সংবাদপরগলিকে 


প্রভাবাদ্বিত করে। ওয়াহাবী স্বান্দোলনকে দমন এবং সংবাদপয়ের 
কণ্ঠরোধ করবার জন্য লর্ড মেয়ো 'ইন্ডিক্লান পেনাল কোডে'? 
সংযোজন করেন নতুন ধারা _রাম্টুদ্রোহতার । কাউন্দিলে এ 
সম্পকে বলতে শিয়ে স্যার ফিটজেমস স্টিফেন বলেন 2 

6 ০০1৫ 05 0590 8091198 1070%00901৬৩ 

9/11017089 01 306601)65 ৪৫৬০০৪11108 10011670917 

1০ 017 80960706100 ০01 %/800029/81 86817181 111৩ 

0066010.+ 

এই আইনের প্রণেতা মেকলে সাইনাট প্রণয়ন কবোছলেন 
শনম্নোন্তভাবে 2 

“যে কেউ বাক্যের মাধামে. পঠিত হতে বা ব্যস্ত হতে পারে 
অথবা নিেশিত হতে পারে এমন কোন চিহ, দ্বারা 
আইনান:গভাবে প্রাতাষ্ঠত সরকারের বিরুদ্ধে, ইস্ট হীন্ডিয়া 
কোম্পানীর এলাকার জনগণের মধ্যে ঘণাব সস্টি করে, 
তাহলে চিরজীবন অথবা কোন নিদ টিত সমবেণ জন্য ইষ্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানীর এলাকা হতে বাহিস্কৃত হবে । এব সথে 
তিনবছর মেয়াদশ কারাদণ্ড হথবা যেকোন মংকের জাঁমানা 
যান্ত হতে পারে।” 

১৮৪৯ সালে মাবাব এই ধারাকে দ'ভাগে বিভন্ত কাণে শস্ত 
হাতে সংবাদপল্রকে দমন করবার নয়া বাবস্থা কবেন গভণবি জেনবেল 
কাান্সলের আইন-বিষয়ক সদস জন এলিয়ট 'ভ্রিঃকওয়াটাস 
বেথুন। সংশোধনশব পর আইনটির অবস্থা দাঁড়ায় নিদ্নর্প £ 

৬/1105৬61 ৮ 90145 900160. ৬/1106617 01 107179- 

15৫, 13811019091) 00003615 [115 1581308106 ৮ 

(01০6 01 81) 12) 01 185/10)1 91710701109 £9 11901 

60 18819018110 [91166 01 10010115010716201 

101 56611 96815 90৫ 500 61010610886, ৪180 6০ 

(16. 

১৭০ সালে এই আইনের চূড়োম্ত রূপে দাড়ায় নম্নরপ :, 

ডা০6৬০ 0১ ০৫5, 610101 80901069 01 70660- 

950 £০ ০৩ 69৫ 9: ৮১ 8875 0 ৮9, 8118 

15016565180197 01 01857186, 611৩8 98 


॥ ১৪১।॥ 


8১৪২ 1 


গণ আঙেদালন ও সংঘাদপত্র 


80169101918 ০ 670116 56111088 ০1 ৫1585001010 €০ 

076 009৬1, 68081181960 0% 1৪৬ 110 3110181 10618 

91981) ৮6 002018060 জা10, 01:888001180100 001 

1116 01 ৪29 (9000, 00 11101) 211৩ 0২2১ 06 8৫96৫, 

01 5101) 10011501210 101 ৪, 1517) 10101) 709৬ 

০5510 €0 (11165 56815, (9 %/10101) 06 10899 06 

৪0060, 01 ড10 20৩. 

ঠন্ডিয়ান পেনালকোডে এ ধারাটি ১২৪-এ ধারা হিসেবে 
সংযুস্ত। ১৮৯১ সালে এ আইনের আওতায় সর্ব প্রথম আভযনস্ত 
হয় কোলকাতার সাষ্তাহিক 'ঙ্গবাসী? | পরবতাঁ হামলা আসে 
১৪৯৭ সালে 'কেশরী" পান্রকা সম্পাদক বাল গঙ্গাধর তিলকের 
বিরুদ্ধে। রাষ্টীদ্রোহিতার আঁভযোগে তিলককে আঠারো মাসের 
সশ্রম কারাদণ্ডে দাণ্ডত করা হয়োছিল। পরে অবশ্য তিলক ছাড়া 
পেয়োছলেন। কেননা বিচারকের মতে £ “ভালোবাসার প্রয়োজনেই 
ঘণার বিস্তুত। 

পরাধীন তারতে জাতীয়তাবাদের সশস্ত্র উন্মেষের সাথে সাথে 
সংবাদপন্রকে দমন করবার জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে গুঠে ইধেজী আমলারা। 
যার ফলশ্রুতি হলো ইন্ডিয়ান পেনাল কোডে নতুন নতুন ধারার 
সংযোজন ১৫৩-এ, ৫০৫ ধারা । ইতিমধ্যে টোলগ্রাফ এ্যার্রের 
মাধ্যমে বার্তা প্রেরক টোলগ্রামগনুলোকে সেন্সর করবার ক্ষমতা হাতে 
নিয়োছল সরকার। ১৮৯৮ সালে এই এ্যান্টকে সংশোধন করে 
বাতা ম্ঘাগত রাখবার ক্ষমতা গ্রহণ কবলেন সরকার। সে সময় 
ভারতে ব্রিটিশ সরকার দায়ী করোছল “58££০৪0৬৩ 01008 
8810৭ 91 11)৩ 201৩৪১*-কে। 

পরাধশন ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সর্বপ্রথম 
লড়াই শুরু করেন রাজা রামমোহন রায়। ১৮২৩ সালের মার্চ 
মাসে তৎকালগন গভর্ণর জেন।রেল-ইন-ক।টাম্সল জারা করেন প্রেস 
আঁডন্যান্স। সে আঁডন্যান্সে বলা হয়োছল “এখন থেকে কোন 
ব্যাক্তি চ৭ফ সেক্রেটারণ স্বাক্ষরিত গভর্ণর জেনারেল-ইন-ক টান্পলের 
লাইসেন্স বশত কোন সংবাদপত্র অথবা সামায়কী প্রকাশ করতে 
পারবেনা ।” সেবছরই শেষ দিকে এর বিরদ্ধে 1কং-ইন-কটাল্দলের 
কাছে প্রীতবাদালীপ প্রেরণ করেন রামমোহন রাগ । সংশ্রীমকোর্টের 


কাছে চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন র।য়, হারচম্ 
ঘোষ, গোরী-রণ ব্যানাজ+, প্রসত্ব কুমার ঠাকুর এক যর বিবংতিতে 
বলেন £ 
8170. (1780 ০01 9/111 06 [01685$60 0$ 0091 1০815- 
1617106 006 ৪০০৬৩ হং016 ৪80৫ ০01৫1080065 00 
061110006 0801%5$ ০06 11019 ০০00 (০ ০০ 
11066 11 0093956581092 ০91 1105 11803 89৫ 
011৮1158655 11101) 01269 2104 01511 80105151186 
509 10178 €1109%5৫ 0116 80501053 ০01 0115 731101918 
18 01002, ৮/1)0956 10100116553 200 ০০01090৩006 0069 
81611096805 01 118%108 00976 81090010800 
(0106. 
পরাধীন ারতে সংবাদপন্রের স্বাধীনতার সংগ্রাম এীতিহয- 
পূর্ণ নিরবাচ্ছনন সংগ্রম। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের মাধ্যমে ইংরেজ 
প্রভূরা চেয়েছিল নবজাগরণের উম্মেষকে ঠেকাতে । সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতার জনয এদেশীয় সাংবাদিকদের লড়াই ছিল স্বাধীনতার 
লড়াইর সাথে সম্পৃক্ত। পরাধীন ভারতের প্রাত ব'টশ শ।সকদের 
দঘ্টি ছিল পৈরিক সম্পাত্তর দন্টি। এই জবরদখল করা পৈন্রিক 
সম্পর্তিতে বঁটিশরা অনা কোন বিশেষ ক'লা আদমীদের প্রভৃত্ব সহা 
করতে পারোনি। পরাধীন ভারতে সংবাদপরগ্লো বর্তমানের 
মতো মুনাফালোভশ বান্তিস্বার্থের সেবাদাসে পারিণত হয়ানি। 
তখন পরাধীনতার প্লান ভাবতীর উ)াত বুজেয়া এবং উচ্চমধ)- 
বিজদের বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাড়য়েছে। তাই সোদন 
সংবাদপন্রের ভূমিকা ছিল অনেকাধণে গণমঃখী | এখানে গণমূখশ 
না বলে নিজ প্রয়োজনে স্বাধীনত। লাভের আশার ব.টিণ বিরোধী 
বলাই ভালো ৷ 
সাতচলিশ সালে দেশ বিভাগের পর পা কন্তানে গণতান্মিক 
মূল্যবোধের, নুন্যতম পরাক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়নি বলে 
সংবাদপত্রের কোন র্‌প রেখা তৈরী হয়ান। পরাধীন ভারতে এব? 
স্বাধীন" পাকিস্তান বা ভারতে সংবাদপন মালিকদের দ্বার্থ ভি 
দজিকোন থেকে বিযর্য। পরাধীন ভারতে ছিল রিটিশ শাসনের 
অবসান। স্বাধীনতা উত্তর হারূত ছিল নিজস্ব গ্রেণী পোষণকে 


॥ ১৪৩ । 


7১8৪ ॥ 


ধারণ আন্দোলন ও সংবাদপত্র 


অবঠাহত রাখা । স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে সংবাদপ মালিকরা 
শশকপ প্রকঙ্গের মালিকে রূপান্তরিত হয়েছেন। এসব স্বত্বাধি- 
কারররা তাই কখনো “প্রেস আঁডন্যাম্স? প্রেস এ্যাউভাইস” এসবের 
বিরুদ্ধে কোন কথা বলোন। সাংবাদকরাই শুধু এর বিরুদ্ধে 
লড়েছেন, ফলে স্বত্বাধকারীরা ফায়দা ল:টেছেন--সরকারের 
সাথে দরকষাকাষির ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থায় থেকেছেন। আর 
নর্বাতত হয়েছেন সাংবাদিকবা | চাকাঁন হারিয়েছেন, 'নাক্ষপ্ত 
হয়েছেন আনিশ্চয়তার জণতে। 


সংবাদপত্রে স্বর্তাধকারশীবা এতেই ক্ষান্ত থাকেনি। 
সাংবাদিকদের বাধ্য কবেছেন গরণাঁববোধী সংবাদ প্রকাশে। 
সাংবাদকবা পাবেনান মালিকের এবং সাংবাদিকের স্বাধীনতার 
মধ্যে পার্থক্য করতে । তারই ফলশ্রাতি হল ভাষা আন্দোলনের 
সময় মুসলীম লীগের দৌনিক “সংবাদে? আঁগনসংযোগ । 

আপ্পুব খান দ্বিমুখী কৌশলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে খর্ব 
করোছল। প্রথমতঃ নিবতনমূলক আইনেব কড়াকাড়র মাধ্যমে, 
দ্বিতীয়তঃ অর্থের মাধ্যমে সাংবাদদিকদেব চাঁরন্রহানি ঘটিয়ে । সে 
সময় অনেক সাংবাদিক ব্দ্ধিবত্তকে বেশ্যাবতিন পর্যায়ে দাঁড 
কারয়োছিলেন। আয্নুব খানেব ধঙ্টতা এত চরমে পেশছোঁছল যে 
পাকিস্তানের ১৯১৭ সনেব আদম সূমারি রিপোর্টে 1955৪ 
01051100165 & 7০911110180$দের মনোরঞ্জনকারী 'হসেবে একই 
গোন্রভুন্ত করা হয়েছিল। আয়ুব খানেব তথ্য দফতর বিজ্ঞাপনের 
পাঁমাণ কাময়ে সংকটাপন্ন কবে তুলোছিল 'বিরোধা দলখয় সংবাদ- 
পন্রগ;ুলোর অন্তিত্ব। উদাহরণ স্ববূপ 'দৌনক সংবাদ*-এর প্রচার 
সংখ)া বেশী হওয়া সহেও সরকার সমর্থক দৈনিক পয়গাম (যার 
পৃ্.পোষক ছিলেন গভর্ণর মোনায়েম খাঁ) ১৯২০ সালের ২০শে 
জুন থেকে ১৭ই জুলাই পর্যন্ত ১৬ দিনে সংবাদ” শ্রেণীভত্ত 
সরকারণ বিজ্ঞাপন পেয়োছিল মান্র সতৈবো (১৭) কলাম কিদ্তু ১০ই 
জঁ্‌লাই থেকে ২৭শে জুলাই পর্যন্ত ১৭ দিনে পন্নগাম পেয়েছিল 
১০৩ কলাম। এ প্রসঙ্গে খন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান পারষদে 
প্রন উত্থাপন করা হয় ভখন তথ্য দষ্তিরের পালামেন্টারী সেক্রেটারী 
জানান (জনাব'আবদর রাষ্জাক খান) “হয়ত পন্রিকাট সরকারী 
ঈ্তরগৃ লিকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি /” 


১৯৩৬ সালে প্রকাশিত জ;রিখের আন্তজাতিক প্রেস ॥ ১868 
ইম্সাটচিউটের রিপোটে খেয়ালধুশীমত সাংবাদিকদের কারাগারে 
পিক্ষেপ ও সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ করে দেবার দরূণ পাকিস্তান 

ঈর কারের কঠোর সমাদলাচনা করা হয়। একই সময়ে আই,পি.আই-র 
ঢাকা কামাটর উদ্যোগে পারচালিত সাংবাদিকতা শিক্ষা কোর্সের 
সমাপ্তি অধিবেশনে বিচারপাঁতি আবদ.স গান্তারকে বলতে হয়োছিল £ 

“চচ্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা মনুস্ত সমাজের ভাত্ত, 
প্রগতির শর্ত। সংবাদপ্রকে নিয়ন্ত্রণের বেড়াজালে আবম্ধ কবে 
পাকিল্তানে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলা অর্থহণীন।” 

সেসময় গণজশবনে যে অনিশ্চয়তা বিরাজ করাছল সে 
প্রসগে ৬৬ সালে পাকিস্তান অবজাভার পান্রক।র প্রতিষ্ঠা বাধিকীতে 
সম্পাদক আবদ?স সালাম “সম্পাদকের প্রত'়্' শীষক প্রবন্ধে 
লিখেছিলেন ঃ 

“পূর্ব পাকিস্তানীরা দেশপ্রেমিক কিন্তু তাণা ঢাকনা যে 

গভীর নিশীথে সবাই যখন স:প্িমশ্ন তখন প্রহরীর। তাদের 

দ্বারপ্রান্তে করাঘাত করতে থাকে আর তাদের বন্দী করে 

[নয়ে যায়। 


আম একজন সাংবাদিক। আমি এ*বযেব আকাঙ্ক্ষা 

কারনা, ক্ষমতার প্রতিও আমার মোহ নেই। আমি শুধু 

চাই নিবাধে কৰা বলবাব আধকাব এবং যা সত্য যা ন্যায় ও 

যা সুন্দর তা স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করার স্বাধীনতা 1৮ 

পাকিস্তানে সংবাদন্ত্রদলন আয়,ব আমলে নয়. তার আগেই 
শুর; হয়েছে। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হিসেবে 
শপথ গ্রহণের পরপরই ইসকান্দব মণজাঁ সংবাদপন্রের আফিসে বসাল্পেন 
পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের পাহারা । সরকার সমর্থক মাঁনং 
নিউজ এবং আজাদ ছাড়া অন্যানা সব সংবাদপত্র উপর আদেশ 
জ্জারী হোল যে সেন্সর ছাড়া কোন সম্পাদকীয় এমন কি সংবাদপন্রও 
প্রকশে করা চলবে না। 

সামারক আইনের আওতায় ক্ষমতা দখল করে আয়ুব খান 
যতি স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের সকল প্রকার কৌশলের উপর 
নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। তাই ১৯৩৬ সনের ১৯শে জুলাই দাবী 
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£ 9৪১ ॥ ওঠে মত প্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার । পরের বছর অর্থাং 


গণ আন্দোলন ও সংবাদপন 


১৯০০ সনের ২৮শে মার্চ প্রেস অরিন 1৩সর মাধ্যমে সামারক ধর্মঘট 
অথবা শ্রমিক অসন্তোষ সম্প কত সকল প্রকার সংবাদ প্রকাশের উপর 
নিষেধাজ্ঞা জারী করে। সে বছর সেপ্টে্বর মাসে ঘোষণা 
করা হয়ঃ 
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পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের তথ/মন্তী যখন সাংবাদিক 
সম্মেলনে এ অভিন্যাম্সাট ঘোষণা করছিলেন তখন কয়েকজন 
সাংবাদিক এর প্রাতিবাদে সম্মেলন ত)াগ করেন এবং পরাদন 
লাহোরের 'সাভিল এন্ড মিলিটারী গেজেট" প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। 
১৯৬০ সালে নির্বাচনের প্রঙ্কালে ছান্র অসন্তোষ সম্প।কত কোন 
সংবাদ প্রকাশের ব্যাপারে শুব পাকিস্তানী সংবাদপন্রগুলোর 
উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় এবং এ নিষেধান্দাপ় সংবাদও 
ছাপাতে বারণ করা হয় । 

সংবাদপন্রগূলে।কে আরো কঠোরভাবে দমন কনবার জন্য 
আয়ুব সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের প্রথ)ত বামপদ্থশ রাজনীতিবিদ 
জনাব মিয়া ইফতেখার উীন্দন পারগালিত প্রগতিশীল দৌনক 
পাকিস্তান টাইমস'-এর মালিকানা দখল করে এবং স্বার্থাসাম্ধর 
জন্য ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট গঠন করে (১৯৬০ । সংবাদ সরবরাহ 
প্রাতিষ্ঠান এসোসিয়েটেড প্রেস অফ পাকিস্তান দায়িব তুলে নিলেন 
নিজ হাতে । ১৯৮০ সালে বন্ধ করে দেয় দোনিক ইত্তেফাক, ঢাকা 
টাইমস ও পূবা্মীর প্রকাশনা । কারারুদ্ধ হলেন ইত্তেফাক 
সম্পাদক জনাব তোফাল্জল হোসেন। তোফাজ্জল হোসেন ছাঠাও 
আরো যে সব সাংবাঁদক কারার্দ্ধ হয়ৌছলেন তাদের মধ্যে 
রয়েছেন শ্রী রনেশ দাশগণ্গ শ্রী সত্যেন সেন, শ্রী রনেশ মৈর, জনাব 
হানিফ খান, শ্রীপ্রসাদ রার প্রমূখ । রাজসাহণ জেলার নওগাঁর ন্যাপ 


সভাপাতি ও সাঞ্তাহক দেশের ডঃ মনজ.র হোসেন, স্বত্বাঁধকারী ॥১9৭॥ 
জনাব হাবিবুর রহমান এবং রিপোরটবি শ্রী বিশ্ষেবের দাসকে বাজব 
মেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ডে দাণ্ডত করা হয়োছল 'মহাদেবপদুরের 
তহশিলদারের দর্বাবহারে গলায় গামছা” শীর্ষক সংবাদ প্রকাশের 
জন্য। ১৯৬০ সালে সাগ্তাঁহক জনতার সিরাজগঞ্জ প্রাতানাধ জনাব 
মিজা মুবাদজ্জামানকে পুলিশ গ্রেফতাব করে_ পলাশ বিক্মের 
পুজ্খানুপুঞ্থ বিবরণ 'লাপিবাধ্ধের দায়ে । 

১৯৬০ সালের এপ্রলে শালিমার বাগে পাকিস্তান সফররত 
যুবরাজ ফয়সলকে প্রদত্ত এক নাগাঁরক সন্বর্ধনা শেষে সাংবাদিকরা 
যখন সভাস্থল থেকে বেরিয়ে আসাছলেন তখন পুলিশ তাদের উপর 
লাঠিচার্জ করে। এতে কয়েকজন প্রবীণ সাংবাদক আহত হন। 
পরিচয় দিয়েও এবা বেহাই গানান। এব কয়েকাদন আগে চীনের 
প্রোসডেন্ট লিউ-শ।ও-চিব সফরের সময় করাচশতে পুলিশের হাতে 
প্রহত হয়েছিলেন একজন সাংবাদক। 

উত্ত বছবের তেসবা এপ্রল পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর 
নিশ্োন্ত বিষয়ের কোন সংবাদ, মতামত, বিবংতি প্রকাশের উপর 
নিষেধাজ্ঞা জারী কবেন ? 

(ক) পাকিস্তান্রে অথ্ডতা ও সার্বভৌমত্বে" পক্ষে হানিকর 

কোন প্রসঙ্গ 

(খ) দেশে এক অংশেব বা শ্রেণী বিশেষের অপর অংশকে 

শোষণের ও উওয় অংশেব মধে। বৈষম্যের আঁভাষোগ 

(%) ছরধ্মঘট, ছান্র বিক্ষোও, ছান্ন অসান্তোষ, ছান্ন সভা 

ও ছাত্রদের অভযোগ ও সে সংক্রাম্ত সরকারী ব্যবস্থা । 

এমন কি এই নিষেধাজ্ঞার সরকারণী আদেশাটর খবরও কোন 
সংবাদপত্রে প্রকাশ নাঁষদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ছেষটটি সালের 
জুন মাসেব গোড়ার টিকে দেশরক্ষা আইনে কোন সংবাদপান্নের 
শডকলারেশন' বাতিল করে দেয়ার ক্ষমতাও সরকার গ্রহণ করেন। 

পনেরো ও যোলই মে ঢাকার পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদক 
ইউনিয়নের *বাধিক সম্মেলনে গ্হাঁত এক এন্তাবে বলা হর; রি 
“সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার অর্থ জনসাধারণের স্বাধী- 1 
নতাকেই খর্ব করা। সরকারী বাধনিষেধের ফলে ঢাকার কোন 
সংবাদপন্রই এই জনের (১৯৬০) হরতাল সম্পর্কে কোন খবর প্রকাশ 


শি মশ স্কট ক এজগী হল দি ডি সক পক সপ ঝা 





& ১৪৬ ॥ 


গণ আকজ্দোলন ও সংবাদপর 


করতে পারোন। ৮ই জুন হরতাল সম্পর্কে শুধু সরকারী 
প্রেসনোট প্রকাশ করবার আধকার দেয়া হয়েছিল সংবাদপন্র- 
গুলোকে । এ সম্পর্কে সেদিন পাকিস্তান অবজাভরি মন্তব্য 
করেছিল ; কোন আনিবার্য কারণবশতঃ আমরা হবতাল সম্পর্কে 
আমাদের স্টাফ রিপোর্টারের বিবরণ প্রকাশ করতে পারলাম না।, 
পাকিস্তানী শাসকগোচ্ঠন সংবাদপন্রগালিকে শুধু নিজেদের 
শ্রেণী স্বাথেই ব্যবহার করাব চেস্টা করেনি, সাথে সাথে চেষ্টা 
করেছে বিদেশী প্রভদেরও স্বার্থ রক্ষা করতে । এ প্রসঙ্গে ১৯৬০ 
সনে লাহোরে জ.লাফকার জালী ভটটো বলোছেন £ 
ভিয়েতনামে আক্রমণকারী?দের ক্ষ;"ণ করতে পারে সংবাদপন্র- 
গুলোকে এমন কোন সংবাদ প্রকাশে বিরত থাকতে নিদেশ 
দিয়েছে সরকার। -মাকিন যনন্তরান্ট্র, পশি.ম ইউরোপ 
সহ সমগ্র বিশ্বে যুদ্ধ সম্পকে তন্তজাতিক সংবাদ সংস্থার 
যে ছবি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি প্রকাশ কবাতিও বারণ করা 
হয়েছে সংবাদপন্রকে। 


আয়ুব খান সাংবাঁদকদের মধ্য যে দালাল শ্রেণী তৈরণ 
কবোঁছিল, তার ফল হযোছছল সহদরপ্রসাবী | স্বাধীন মালিকানার 
সংবাদপত্র হওয়া সহ্েও উন্নয়ন দশকের সময় ১৯৬০ সালের 
সাতাশে অক্টোববের সংখ্যায় ডন" ছেপেছিল প্রেসিডেন্ট আয়ুবের 
উনসত্তর (৬৯) খানা ছবি। সেবছর সাতই নাওম্বব পাকিস্তান 
টাইমস সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখে স্বাগত জানিয়োছল নিকসনের 
বিজয়কে- উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ লখে বিদেশী পন্রপান্রকা নাষদ্ধ- 
কবণ সম্পকিত সরকারী ঘোষণার যৌন্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করতে 
চৈয়েছে। অথচ তার আগের দিন পুলিশের গুলিতে নিহত ছান্রের 
সম্পর্কে ন্‌যনতম প্রাতবেদনও প্রকাশ করেনি । 

১৯৬০ সালের শেষ দিকে যখন পশম পাকিস্তানে গণ- 
আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে গঠে তখন গুলিতে মারাত্মকভাবে 
আহত হন সাংবাদিক নঈম শহীদ। নঈম শহীদ জনৈক শের 
ৰাহাদরের অনুগত পাঁচশ ঠগ সম্পর্কে রিপোর্ট করেছিলেন । এরা 
আয়ের নিদেশে হামলা চালাতো ধমণ্ঘটা ছাত ও শ্রমিকদের 
উপর। 


পূর্ব পাকিস্তানে এ জাতীয় বড় রকমের কোন হামলা না 
হলেও পুলিশের হাতে বহবার প্রহ্ৃত ও নিধাঁতিত হয়েছেন 
সাংবাদিকরা এবং সব সময় কর্তব্যরত অবস্থায়। শেব পর্যায়ে 
সাংবাদিকদের উপর আঘাত এলো একাত্তর দনে। এবার এরা প্রাণ 
দিলেন _ প্রাণ দিয়ে বোখে গেলেন স্বদেশ প্রেমের উদ্জবল দষ্টান্ত। 
নির্ধতিন এবং নিষেধাজ্ঞার মুখে এদেশের (পরূর্ববাংলা) 
সংবাদপান্রের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । বিশেষ করে প্রাতিটি গণ- 
আন্দোলনে সে ভূমিকা স্পম্ট হয়ে উঠেছে । ভাষা আগ্দোলনের 
সময় এদেশের কয়েকাঁট সংবাদপন্ত যে ভূমিকা পালন করেছে, তা না 
করলে ভাষা আন্দোলন এতটা সংগঠিত হতে পারত না। এ প্রসঙ্গে 
দৈনিক আজাদের নাম উল্লেখ্য । আজাদ বাংলা ভাষার পক্ষে 
নিবন্ধ প্রকাশ কবে জনমতকে প্রডাবান্বিত করেছে। প্রথম দিকে 
আজাদ বাংলার দাবণকে স্বীকার এবং প্রচার না করলেও অক্পার্দনের 
মধ্যেই বাংলা ভাষার বিরোধিতা না করার সিদ্ধান্ত করে। এজন্যে 
দ্ায়শ 'আজাদেব' ইসলামপ্রীতি | 
১৯৪৮ সালে গণপরিষদে ভাষা বিষয়ক প্রস্তাবের উপর 
প্রধানমন্ত্রী খাজা নাঁজিম,দ্দীন যে বস্ত তা করেন, তার উপর মন্তব্য 
প্রসঙ্গে, ২৭শে ফেব্রুয়ারী 'বাংল। ভাষা ও পাকিন্তান? শশর্যক এক 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আজাদ বলে £ 
'খাওয়াজা সাহেব কবে রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে পূর্ব পাকি- 
স্ভানের গণভোট গ্রহণ কারলেন তাহা আমরা জানিনা । 
আমাদের মতে, তাঁর উপরোন্ত উীন্ত মোটেই সত্য নয়। 
আমরা বিশ্বাস কাঁর গণভোট গ্রহণ কাঁরলে বাংলা ভাষার 
পক্ষে শতকরা ৯৯ ভোটের কম হইবে না পূর্ব পাকিল্তানে 
মৌলিক স্বার্থকে এভাবে বিকাইয়া কি দেওয়া এতই 
সহজ ?” 
এখানে স্মর্তব্য, এসময় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত আজাদ । 
ভাষা আন্দোলনে বালিষ্ঠ এবং সব্রিয় ভূমিকা পালনকারাঁ 
সংবাদপ্রগুলোর মধ্যে ইত্তেহাদ, ইনসাফ, জিন্দেগি, সোৌনিক, 
দেশের দাবী, নওবেলালের নাম্‌ সবশেষ উল্লেখযোগ্য । 
দৌনক ইভেহাদ ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়।রশী মাসে এক 
সম্পাদকীয় নিবন্ধে মম্তবা করে £ 


১৪৯ ॥ 


4 ১৪০ ॥ 


শপ 


গণ আন্দোলন ও পংবাদপন্ন 


পায়ের জোরেবা চালাকি কারয়া পাঁচ কোটি লোকের 
ঘা্ডে একটা ভাষা চাপান বাইবে না। চাপাইতে গেলে তা 
একাম্তই অস্বাভাবিক হইবে । বিংশ শতাব্দীর জটিল 
পরিবেশে জাতীয় এঁক্য ও রাম্ট্ীয় সংহতি রক্ষার একমান্র 
উপায় হইতেছে র।ঙ্টের প্রত্যেকাট অংশের আত্মনিয়ন্তরণে 
সমান অধিকার দেওয়া । (এ সম্পাদকীয়াট নওবেলাল, 

১৯-২-৪৮ ₹ং পুনমর্ীদ্রত করে) 

নওবেলাল, পূর্ব বাঙলার তৎকালীন পর্রপান্নকার মধ্যে 
রাজনশীতিগতভাবে সব্পেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 
নওবেলাল প্রকাশিত হয় ১৯9৮ সালের জান_য়ারী মাসে । নওবেলাল 
প্রকাশিত হবার ?িছ.দিন পর তম:দ্দুন মজালিশেন ম.খপন্র হিসেবে 
সাপ্াট ক সৈনিক আত্মপ্রকাশ করে। ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে 
এ পান্রকা টির ভামকাও উল্লেখযোগ্য । তবে তমুদ্দুন মজলিশের 
সংকীণ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দ.স্টিওর ফলে এর গুরহ 
অনেকাংশে খর্ব হায়েছে। 

১৯৪৮ সালে ৪ঠা মার্চ নওবেলাল (সিলেট থেকে 
প্রকাশিত ) 'রাষ্ট্র াষা” শীর্ষক এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ 
করে। এতে মন্তব্য কর হন 

“এই প্রন্ত।বের প্রসক্ষে পাকিস্ত।নের উীজরে আজম জনাব 
লিয়কত আলী যে অসংলগ্ন কথা অবতারণা কারির়াছেন 
তাহাতে ব।স্তাীবকই মমহিত হইতে হয়। তিনি বলিয়াছেন, 
পাঁকন্ভান একাট মুসলশম রাষ্ট্র তাই পাকিস্তানের ভাষা হইবে 
মুসালমদের ভাষা উদ:। এইসব অপারিণামদশাঁ ভাষণের 
আলোচনা এক দ:৫খজনক ব্যাপার। তবে এইসব ঘোষণার 
প্রাতীক্রয়া ষে মারাত্মক হইতে পারে সে সম্বক্ধে আমরা 
জনাব লিয়াকত আলী খানকে ভাবিয়া দৌখতে অনুরোধ 
কাঁর।” 

বাংলা ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন 
করে মাঁনং নিউজ, পাসবান, সিলেটের সাণ্তাহক আসাম হেরাল্ড 
ও যুগ্তেরী। গণবিরোধী ভূমিকার জন্য দুবান, ভাষা আদন্দো- 
লনের সময় ও ৬৯ সালের ১১ দফা আন্দোলনের সময় মা নং নিউজ 
পাড়িয়ে দেওয়া হয়। আজকের সংবাদও এক সময় গণাবরোধাী 


ভূমিকার জন্য জনতার বোষানলে পতিত হয়। 

বাংলাদেশ পাকহানাদার-মন্ত হবার পূব পর্যন্ত ষেভাবে 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়েছে তার ইতিহাস বিস্তৃত 
বাংলাদেশের স্বাধীনতাস্প হার পেছনেও কাজ করেছে এখানকার 
সংবাদপন্রগ্‌লোর স্বাধীনতার উপর প্রতিনিয়ত সরকারণ হস্তক্ষেপ । 
তুলনামূলক বিচাবে পশি,ম পাকিস্তানের সংবাদপ্রগ,লো বাংলা- 
দেশের সংবাদপান্রের ( তৎকালীন পৃব' পাকিস্তান ) চেয়ে বেশী 
্বাধশনতা ভোগ কবেছে। সেটা ছিল নিতান্তঃ স্বজাতি প্রাঁতি । 
পাকিস্তানী আমলে পর্বে পাকিস্তান কোন বিদেশী সংবাদ সরাসরি 
পোতোনা । জাজো সে অবস্থার উন্নীত হয়ান। 

সংবাদণান্রা স্বাধীনতা নিষে আবার মতভেদের অবকাশ 
রয়েছে। ধনতান্ব্িক দেশের বান্তিস্বাধীনতা ভব সমাজতাম্ব্রক 
দেশের ব্যন্তিস্বাধীনতার চেহাবা এক নয়। সমাজতান্রিক 
দেশশূলে তে বাত্তিস্বাধীনতা বহর স্বার্থে নিয়োজিত _সেখানে 
বান্তিগ্ত তেলেল্লাণনার কোন অধিকাব কাবো নে | ধনতান্ন্িক 
দেশগ্‌লোর কতব্যিন্তিরা বাডো কবে ব্যন্তিস্বাধীনতার কথা প্রচার 
কন্নে। কিন্ত প্রয়োজনে সেখানেও বাস্তস্বাধীনতাকে খর্ব করা 
হয়_ এ প্রযেজন শোষক শ্রেনী? প্রয়নোভন_ শোষিতের উপর নতুন 
থগালাবার প্রয়োজন। ছোট একটা উদাহরণ দেই £ পেপ্টাগণ 
পেপার ছাপাবার দায়ে কারারুদ্ধ হলেন মাকিন সাংবাদিক 
ডানিয়েল এলসবার্গ-_ আবার ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারী থেকে 
রেহাই পাবার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো তাকে ছেড দেবার। 
ধনতাণ্নিক দেশখলোতে বাস্তিস্বাধীনতাব অন'তম বাহন সংবাদ- 
পান্রের স্বাধীনতার বিরোধশী শান্ত হচ্ছে ঃ (১) রাম্ট্রশত্তি (২) সংবাদ 
পত্রের মালিকানা | মেহনতী সাংবাদিক ও সম্পাদকরা দ্বিতীয়াটর 
মালিকানা মোন নিয়ে কান্ধ করেছেন। তাই সম্পাদকীয় ও সংবাদ 
প্রকাশেব স্বাধীনতা নর করে স্বত্বাধিকারীর সুবদ্ধি, কুবুদ্ধির 
উপর। জনগণ স্বত্বাধকারীর চাবুককে দেখতে পাননা বলে 
সাংবাদিকদের সম্পকে মোহগ্ন্ত হয়ে পড়েন। সাংবাদিকদের ভুমিকা 
সম্পকে আভিযোগ করেন। পু 

ধনতান্মিক দেশগুলোতে সংবাদপত্রের মালিক হবার সৌভাগ্য 
নকলের হয় না। কেননা সেখানে সংবাদপর প্রচ্ষাশের নিনি্ত 


॥ ১৫. 


0888৯) 


॥ ১৫২॥ 


গণ আন্দোলন ও সংবাদপত্র 


প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ধনিকশ্রেণীর মঠোয় সীমাবম্ধ। আর সমাজ- 
তাশ্রিক দেশগৃ্‌লোতে উৎপাদিত পাণ্যর মালিকানা প্রমক শ্রেণীর। 


তবু সেসব দেশের সবকিছুর হতকিতা রাষ্রীষন্্_ যে রাশ্টীষদ্র 
মেহনতাঁ মানুষের প্রাতনিধিত্ব করে। সমাজতান্রিক দেশগুলোতে 
সংবাদপর নিয়দ্ঘ্রণ করা হয় কতগুলো কারণে । যাতে ব্যন্তিগত 
রিপহ প্রাধান্য পেতে না পারে. যাতে মালিকরা পাশ্চাত্যের মতো 
আজগুবি সংবাদ প্রকাশে বসন্ত না থাকতে পারেন, যাতে কখনোই 
সংবাদপন্র শোষকশ্রেণীর পক্ষে কথা বলতে না পারে । সমাজতান্নিক 
দেশগ্লোর সাংবাদকদের প্রাতানয়ত মালিকানার ভয়ে আমির 
থাকতে হয় না। কেননা সবসমণ তাদের একটা নশীতিমালা মেনে 
চলতে হয়। 
নীতিমালা অবগ্য সবদেশে সবসময় থাকে৷ পজিবাদী 
দেশের সংবাদপত্র প্রভুরা গাবার ইচ্ছেমত যেকোন নীতিমালার 
পারর্তনও করেন। এ প্রসঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য 
করেছেন ; 
“পঙ্পাদক, সাংবাদিক, রাপোর্ারি প্রভাত কর্মচারীদের ওপর 
মাঁলকদের প্রতীনাধ তো থাকেই. উপরন্তু মালিকদের 
স্বার্থের অদশ হাত সমগ্র সংবাদপত্রের সংবাদ পাঁরাবেশন 
থেকে শুরু করে মআমত, মন্তবা এবং বিষয় নিবচিন সব 
কিছুই নিয়ান্ঘিত করে। মালিকেরা প্রত্যে বিষায়ই 
প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করে তা নয়। কিন্তু বেতনভযু্ত কর্ম- 
চারী জানে ক রকম সংবাদ বা মতামত মনিবের মনঃপৃতি-_ 
আর কি রকম লেখা প্রকাশ হলেই বা চাকরণ যাওয়ার তয় 
আছে।” (ধনতন্মে সমাজতদ্ে সংবাদপন্ন ) 
ভারতীয় উপমহাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশনাট 
রাষ্টীশান্ত ও মালিকানার সাথে অঙ্গাীভাবে জাঁড়ত। জনগণের 
ইচ্ছার প্রাতিফলন হলনা বলে সাংবাদিকের ভীরুূতা, কপটতা 
প্রভৃতিকে দায়ী করে লাভ নেই। অনেকক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় সংবাদ 
প্রকাশের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের স্বেচ্ছাচার্দিতার এবং মালিকের সাথে 
আপোষের দ্‌জ্টাম্তও বিরল নয়। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশে 
তিনটি পাকার ভূমিকা উল্লেখা। এগুলো হচ্ছে পাঁফিন্তানের ডন, 
ভারতের আনন্দবাজার এবং বাংলাদেশের গণকণ্ঠ। ডন পাকা 


আয়ুব আমলে ছিল আয়বপন্ধী, এখন আবার তারই উত্তরসূরণ 
সামারক চক্রান্তের বিরোধী । আনন্দবাজার সম্পূর্ণরূপে মালিকের 
ইচ্ছাধীন। গণকণ্ঠেব চাকুরী বিরোধণ দলের সাংবাদিকদের জন্য 
নিষিম্ধ। 

সাংবাদিকের স্বাধীনতার প্রশ্নাট অত্যন্ত জাটল। সংবাদ- 
পন্প শিল্পের বর্তমানে যে বিন্যাস তাতে সাংবাদিকের স্বাধীনতা 
ভোগ করার পাঁবধি সীমিত । এই মুহূর্তে বিশ্বেব সবকাট দেশে 
যাঁদ সংবাদপত্রের নিবঙ্কুশ স্বাধীনতা 'দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তা 
হবে মালিকেব স্বাধধীনতা | অপরাদকে সাংবাদিকদের স্বাধীনতা 
দিলে তা হবে মত প্রকাশে ক্ষেত্রে জাটলতা । আমাদের দেশে 
বামপন্থী সাংবাদিকবা ডানপন্থী পাকার সৌন্দর্য ব.দ্ধি কবেন। 
মত প্রকাশের স্বাধীনতা পেলে সাংবাদিকরা নিজস্ব মতামতকে 
প্রাধান্য দিতে চাইবেন। তাই মনে বাখতে হবে সাংবাঁদকের 
স্বাধীনতার সমস্যা অত্যন্ত জাঁটল এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও 
সাংবাঁদকের স্বাধীনতা সমার্থক নয়। 


১০ 


॥ ১৪৩ ৮ 


ই ৩ 


নিরঞ্জন হালদার 


সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র 


গণতন্মের সঙ্গে মত প্রকাশের দ্বাধীনতা অঙ্গাঙ্গীভাবে 
জঁড়িত। কারণ মত প্রকাশের সুযোগ না থাকলে মানুষ স্বাধীন 
ভাবে ক 1,ন্তা-ভাবনা করল, তা সমাজেব অন্য লোকেব জানাব 
সুযোগ থাকে না। আর এই সুযোগ না থাকলে নতুন চিন্তা ভাবনা 
সমাজের মধ্যে ছড়াতেও পারে না। অঞ্চ গণতন্দেব একাট বৌশিষ্ট্য 
হচ্ছে, একদা সংখালঘ্‌ গোষ্ঠীর চিন্তা-ভাবনা ব.হস্তর সমাজের 
চিন্তা-ভাবনায় পাঁরণত হওয়ার সুযোগ । এই ভাবেই সংখ্যালঘ; 
দল একসময়ে শাসকদলে পাঁরণত হয় এবং সেই দলকেও এক সময়ে 
ধবিবোধশদলের হ্থ'ন নিতে হয় ৷ কিম্ত7 স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের 
সুযোগের ব্যবস্থা আদৌ সহজ ব্যাপার নয় । রাজশান্ত, সামারক 
শি, অর্থনোতিক শীন্ত, ধমপস্্ মনোভাবে পরিচালত গোচ্ঠী নানা- 
“ভাবে স্বাধীনভাবে মত প্রকশের আঁধকারকে বার বার বাধা দয়েছে 
ও দিয়ে থাকে | মুদ্রণ বন্মের আবিষ্কার ও শিক্ষার প্রসার মতামত 
ও ন্তা-ভাবনার প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে 


দেয়। নতুন চিদ্তা-ডাবনার মতো সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকেও 
সরকার বা শান্তশালী সামাজিক গোষ্ঠী বিনা বাধায় স্বীকার করে 
না। এদেশের ইংরেজ সরকারের মতো প্রাতাট দেশেই সরকার প্রথম 
সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ কবে দিয়েছে বা বন্ধ করতে চেয়েছে। 
পরবতাঁকালে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে অনেক বিতর্ক 
হয়েছে এখনও বিতর্ক চলছে। সংবাদপত্র কেবল মতামতই প্রক।শ 
করে না, সংবাদ ও তথ্য প্রকাশ করে এবং সাধারণ মানুষ নিজ নিজ 
আজ্ঞতা অন,সাবে এ সংবাদ ও তথ্য পড়ে নিজের মনে বিশেষ এক 
ধন্ণেব ধারণা গড়ে তোলে, কখনও পরানো ধারণা বদলে ফেলে, 
কখনও বা নতুন নতুন তখোর সাহাযে পুরানো ঝ্ববাসকে আরও 
দঢ় কবে। সেজন। কখনও আপান্তি হয় সংবাদপন্রের মতামত নিয়ে, 
কখনও আপাতত ওঠে সংবাদ নিয়ে । সেজন) চেষ্টা হয়, খবব ও 
মতামত সেনসব করার, কখনও সংবাদে সমর বন্ধ কবাব। সংবাদর 
সূত্র বন্ধ করার জন্য বহু দেশে প্রশাসনিক খববদাবী তো আছেই, 
তার সঙ্গে আছে নানা আইনের ফাঁস। ফেমন আমাদের দেশে অফি- 
সয়াল সকেটস আ্যাই। কী কেন্দ্রীয় সরকার কী বাজ্য সবকার, 
প্রতিটি সবকারই আফাসয়াল 'সক্লেটস আযাকটের সুযোগ নিয়ে 
সংবাদের সূত্র বন্ধ করে থাকেন। মাকিন দেশে বাভন্ন ধরণের 
বহ;ু অ।ম্দোলনেব ফলে আফাদিয়াল লিকেটস আযাকটের 
বলয় সঙ্কুচিত হয়েছে। মাফকিন দেশে বিখ্যাত “পেন্টাগণ 
পেপারস' মামলা এবং ইংলল্ডে “রচার্ড ক্লুসম্যানের ডায়োরব' মামলা 
আঁফাসয়াল সিকেটস আকটের ফানুস ছিদ্র করে দিয়েছে । কন্তু 
আমাদের দেশে সরকাবী গোপনীয়তার বেডা সঙ্কুচিত ওয়ার 
কোনো লক্ষণ আপাতত দেখা যাচ্ছে না। সরকাব ও ব)বসায়শী 
শ্রেণী বিজ্ঞাপনের খপা তুলে সংবাদপন্নের সংবাদ ও রচনা পাঁর- 
বেশনেব ব্যাপারে প্রভাব “বিষ্তার করে থাকে। সংবাদপনের 
অর্থ এই নয় যে, একই পাত্রকায় সব ধরণের সংবাদ ও মতামত 
প্রকাশিত হবে। রাজনৈতিক দলের সংবাদপরে কখনও বিরোধী 
মতামত প্রচারিত হয় না । কোন জাত প্রবন্ধ ও সংবাদ প্রকাশিত 
হবে, তা সংবাদপত্রের দায়িতর্শীল সাংবাদিকদের উপর নিভ'র 
করে না, দলীয় নিদেশের উপরেই সব কিছ; নি'র করে। 
রাজনৈতিক দলের সংবাদপরে সাংবাদিকদের ঢাকারর নিরাপত্তাও 
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। ১৫৪ 


গদী আন্দোলন ও সংবাদপত্র 


রি 


থাকেনা। কারণ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তারা দলের কমা হিসাবে 
ভাতা পান। এই কারণে তাঁরা সাংবাদিক হিসাবে আইনগত 
অধিকাব থেকে বণ্চিত। সরকারী ও বেসরকারী মালিকানায় 
পবিালিত সংবাদপন্রের সাংবাদিকরা চাকুরির ব্যাপারে অনেক বেশ 
নিরাপত্তা ডেগণ করে থাকেন। সম্প্রীতি পৃলিশ এবং সমাজ- 
[িরোধীবা সংবাদপরে স্বাধীনতাবে সংবাদ পাঁরবেশনের ক্ষেত্রে 
প্রাতবন্ধক হয়ে দাঁডয়েছে। গুঁডশার সাংবাঁদকের স্ত্রী ছবিরাণীর 
ম ত্য, অন ত্র সাংবা'দককে হয় হত্যা নতঃবা আক্রমণ করার ঘটনা 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কবা যেতে পারে । বাজনোৌতিক দলেব কমা ন্দ 
কনক সংবাদপত্রের আফস বা ভ্যান আক্রমণ করা সর্বভারতীয় 
ঘটনাষ পারণত হয়েছে । চরমপহশ রাজনৈতিক গোম্ঠী কন্ৃক 
সাংবাদিকদের খুন করা সত্তর দশকেই শেষ হয়ে যায়ান, গত দুই 
তিন বছরে পাঞ্জাবে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক খন হলেন। সংবাদ 
পত্রে প্রকাশিত 1 ধরণেব সংবাদ ও মতামতের ক্ষেত্রে 
অসাহফণতাই চরমপঞ্থীদের খুনীতে বা আক্মণকরীতে রুপান্তারত 
করে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অর্থ একই সংবাদপত্রে সব ধবনের 
সংঝদ প্রকাশের আঁধকার নয়ন, নিজ নজ বি"বাস ও র7চ অন_সারে 
সংবাদপত্র প্রকাশ ও প্রচারের সুযোগ । সংবাদপত্রের স্বাধীনতার এই 
আধিকার “সর্বজনীন মানব অধিকারের ঘোষণাপত্রে উানশ ধারার 
ব্যন্ত হয়েছে। যেমন, প্রাতাট মান:ষের নিজস্ব মতামত পোষণ ও 
প্রকাশের অধিকাৰ আছে। বিনা বাধাগ্ন যে কেনো প্রচার মাধ)ম, 
এমনকন দেশের বাইরেরও, মারফত নিজস্ব মতামত পোষণ, তথ্য ও 
চিন্তা-ভাবনা অননসন্ধান, গ্রহণ ও প্রচারের অধিকার বোঝায় ।? 
সংবাদপত্রের এটাই হল মূল কথা । 
॥২॥ 

অনেকেহ বলে থাকেন, গণতন্দ্ের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চাই। কিন্তু গণতন্ত্র তো কেবল স্বাধীন 
সংবাদপত্রের উপর নির্ভর করে না। নি'র করে রাজনৈতিক দল 
এবং নতুন নতবন স্বাধীন, গ্বতদ্দ গোষ্ঠী গড়ে ওঠার সুযোগের 
গপর। রাপ্্রীয় পর্যায়ে গণতন্ত্র থাকবে কিনা তা অনেকটা নির্ভর 
করে রাজনৈতিক দলের মধ্যে গণতাদ্রিক পরিবেশের অভিত্ের উপর। 
দ?ঃখের বিষয়, সংবাদপত্র ছাড়া অন্যানয প্রচার-মাধাম কী কারে 


- ধলীয় বাবন্থা, গণতাপ্মিক পরিবেগ ও গণতশ্ৈর ক্ষতি হরছে, ঈৈ 
বিষয়ে আমাদের ধারণা খুবই অস্পজ্ট। বহুল-প্রচারিত গংধাগ- 


পরনের জন্য একদিকে সংবাদ সম্পকে পাঠকদের মনে এক বিশেষ 


ধারণার সংস্টি হচ্ছে, এবং অপরাদকে দলের পাঁরবর্তে কয়েকজন 
নেতার জনাপ্রর়তা এবং সেই সঙ্গে জনমানসে সরক'রণ প্রভাব বাকি 
পাচ্ছে। প্রচার-মধ)মের ক্ষেত্রে প্রযযন্তি-বিপ্রবই রাজনৈ'তক দলের 
এবং গণতন্ের অুন্তিত্বের ক্ষেত্রে নতুন সঙ্কট স.স্টি করেছে। বহুল 
প্রচারিত সংবাদপত্রে দিনের পর 'দিন যে-সব সংবাদ প্রকাশিত হয়, 
লোকে সেইগৃলিকেই একমার সংবাদ হিসাবে ভাবতৈ শিখছে। 
প্রধানমন্ত্রী, মহখ্যমল্্ী, রাজনোতিক দলের নেতাবা কী বলছেন, 
সেটাই সংবাদে পাঁরণত হচ্ছে। অন্যদিকে নিত প্রয়েজনীয় 
জিনিসের দাম কী ওবে বাড়ছে, গাথিক সঙ্কটে মান:যেব জীবন- 
যাতা ও মূল্যবোধ কে।ন, পর্যায়ে নেমে যাচ্ছে, অপেক্ষ।'কৃত দ' দ্র 
পাঁরবারে বেকার-সমস্যা কেন অত বেশী তীবর-এ জাতীয় খবনকে 
আমরা সংবাদ হিসাবে মনে করতে পারছি না। অপর দিকে ক্ষমতার 
শীর্ষে থ'কায় এবং সেই সুবাদে প্রচুব মন্কতাত ও নতুন নতূন 
তথ্যের অধিকারণ হওয়ায় ওই জাতীয় বান্তিরা সংবাদপন্র ও অন্যান্য 
প্রচার-মাধ্যমের মারফতে সোজাস:জি জনসাধারণের নিকট পেশছাতে 
পারছেন, রাজনৈ তিক দলের সভা-শোভায, রা, প্ত্র-পন্রিকা ও বইয়ের 
প্রকাশ ও প্রচারের উপর তারা আর নি রশশল থাকছেন না। প্রচ 
মাধ মেব ক্ষেত্রে প্রযন্তি বিপ্রবের জন্য এদেশে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
তাঁর পক্ষে সারা দেশে নিজস্ব সমর্থক গোম্ঠী গড়ে তুলতে পেরেছেন। 
আগ্েক র দিনের কংগ্রেস সংগঠনের মতো চ্ছানশযর নেতাদের প্রভাব 
ও সমর্থনের কথা তাঁকে ভাবতে হচ্ছে না। একই ব্যাপার লক্ষ্য বরা 
যাবে অধিকাংশ উন্নত দেশগুলিতে। কম]ানিষ্ট, ফ)াশিল্ত, সামরিক 
বা ব্যান্তগত একনায়কত্ শাসিত দেশগালতে ক্ষমতাসীন ব্যান্ত বা 
গোচ্ঠী সংবাদ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। কিন্তু উন্নত ধনতাশ্ম্িক 
দেশগুলিতে প্রচার-মাধ/মের ক্ষেত্রে প্রযনন্তি বিগুবের জন্য ক্ষমত।র 
শীর্নে অবন্থিত ব্যন্তিরা কত সহজে অ-্দল-নর্'র হয়ে পড়তে 
পারেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অক্ষ" থাকলেও এই ভাবে 
গণতন্মের বিপদ ব.ম্ধি পেয়ে থাকে। 

এখর,সার়দপর ছাড়ি জবগাধারদের নিকট বন গেছে 


| ১৬৭ ॥ 


গণ আন্দোলন ও সংবাদপত্র 


দেওয়ার মাধ্যম অনেক। এ ব্যাপারে রেডিয়ো এবং টাঁভৰ গুরবৃত্ 
অনেক। সরকারী দল ও সরকারের শীষ" স্থানীয় বান্তিরা ধাতে 
রোডিয়ো ও টি-ভি বাবহার করতে না পারেন, সেজন। ইংলম্ডে স্বয়ং- 
শাসিত সংস্থার উপর এবং মাকিন দেশে বেসরকারী মালিকানায় 
রেডিয়ো টিভি পারচালনার ভার রাখা হয়েছে । এদেশে বেডিয়ো 
সরকারী দলেব স্বার্থে ব্যবহার হয় বলে একা “অল হীন্ডিক্না 
রেিয়োকে” “অল হীন্দিরা রেডিয়ো” হিস।বে মাখ্যা দেওয়া 
হয়োছল। শ্রীমতা ঠান্দরা গান্কীর সকার রেডিয়ের মতো টিাভ 
নিজের পাঁববা। ও দলেব স্বার্থে ব্যবহারের কথা ভেবে টাভর 
সম্প্রসারণে ভীযণরকম সক্রিয় । যেমন এ-বছবেব শেষে ১৮০টি 
টিভি ট্রান্সাশশ।!নের সাহ।য্যে দেশেব সন্তবভাগ আঁধবাসীকে টা 
এলাকা আওতায় আনা হবে। ১৪ নভেম্বর থেকে সরকারী ছটিঃ 
দিন ও মাসেব দ্বিতীয় শাঁনবাবে দঘন্টা কবে টাওর প্রোগ্রাম 
বাড়ানো হবে। ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রেজনতা সরকার ণাঁঠত হওয়ায় 
রেডিয়ো ও টিভিতে সরক।র-াববোধী মতামত প্রচাবের এবং 


নিবানেব সময় বিবোধী দলগ্যীলকে বোডয়ে। ও টাও-র মাধ্যমে 
প্রচাব্েন সুযোগ *দেওয়া হয়েছিল | 


শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পর একমান্ন 
নিবা্চনের সময় ছাডা রেডিয়ো ও টিাভ-তে বিরোধী মতামত 
প্রচারের কোনো সুযোগই বাখা হয়নি। অপরাদকে টেভিব- 
মাধ/মে এমন ধরণের সংবাদ, বন্ত তাঃ আলোচনা ও প্রোগ্রাম প্রচারিত 
হচ্ছে যাতে শ্রোতাদের মন থেকে রাজনোতিক সচ্তেনতা এবং অথ+- 
নোতিক চিন্তা বিদায় নেষ। গণতন্তেব এই বিপদ সম্পকে বেশীর 
ভাগ রাজনোতিক নেতা ও কমাঁরা অধদৌ সন্তেন নন। তাই 
গণতন্তের অন্ভিত্বের জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতাই যথেস্ট নয়, 
সমন্ত প্রচার-মাধ্যম মারফং স্বাধীনভাবে সংবাদ পাঁরবেশনেব 
সুযোণ থকা একম্তই প্রয়োজন । এই স্বাধীনভাবে সংবাদ 
পাঁরবেশনের ধিকার লারবজনীন ম।নব অধিকাবের ঘোষণাপন্রের 


উানশ ধারায় ব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু কাগজে-কলমে আঁধকার থাকা 
ও তা কর্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে ফারাক অনেক। 
॥৩॥ 
সংবাদপর ও অন্যান্য প্রচার-মাধামের জন্য রাজনৈতিক 
দলীয় ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় স্থানীয় সমস্যাও অবহেলিত হচ্ছে। 


কারণ সেক্ষেত্রে হ্থানীয় সমস্যা র'জনৈতিক নেতৃত্বের দক্টি 
আকর্ষণের সযোগ পাচ্ছে ।না গণতন্ টিকে থাকে অজঙ্্ 
অরাজনোতিক গোচ্ঠর অন্তিত্বের জন্যও। যে-সব গোষ্ঠী বাড 
মানুষকে জডো করে, তাদের নিয়ে ও তাদের সহযোগিতার 
নীতি নিধারণ এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপের সমান্টগত ভীত 
তোর করে। সংবাদপন্র ও প্রচার মাধ্যম প্রয-ুক্তি বিপ্লবের কল্যাণে 
এই সব গোঙ্ঠীর অস্তিত্ব বিপন্ন । গণতান্তিক দেশগূলিতে এবং 
আমাদের দেশেও সংবাদপন্র, রোডিয়ো-টিভর উপর নির্ভর না করে 
ছোট ছোট গোম্ঠী গডে উঠছে যারা নিজেদের মধ্যে এবং 
নিজেদের সঙ্গে বহত্তর জনসাধাবণের সংযোগ মাধ্যম গড়ে তুলছেন। 
নিজেদের সামথ্য অন.সারে প্ষ্ঠিকা, প্রচারপন্ন প্রকাশ ছাড়া প্লাইড 
ও ভি-ডি-ও'র সাহাযো ছোট ছোট গোগ্ঠখ বা দলে নিজেদের বন্তব্য 
প্রকাশ ও প্রচারে সুযোগ নিচ্ছেন। পশ্চিম ইউরোপ ও 
আমোরকায় এই 1ড-ডি-ও মারফত পাঁরবেশ দৃষিতকরণ ও 
নিরস্ীকরাণের বিবুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব 
হয়েছে। এরা কাজকরেব খবচ্গেব ব্যাপারে মোটা অঙ্কের 
সাহাফেব বদলে অনেক বেশ লোকের নিকট থেকে ছোট অঙ্কের 
সাহায্যের উপর নিভরশীল । *স্মল ইজ বিউটিফুল” কেবল 
অর্থনোতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজা নয়, ইউরোপ আমেরিকান 
বাভল্ন ধরণের গোহ্ঠী গড়ে তোলার ব্যাপারে এটাকেই মাপকাঠি 
করা হচ্ছে। মাফিন দেশে যেমন ডাকের মাধ্যমে অজঙ্্র নাগারকের 
সঙ্গে যোগাযোগ কবে দল-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার মোকাবিলা করা হচ্ছে, 
তেমান আমাদের দেশেও নাগারকদেব নিকট প্রসার-পন্ষ্ভিকা পেশছে 
দেওয়ার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই চাল; হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ১৯৮৩ 
সালের লোকসভা নিবচিনে পশ্িমবঙ্ষে মাক্সবাদী কমুযানিস্ট 
পাটির বাংলা, ইংরেজ”, হিন্দ ও উদর্ততৈ ১৪টি পদুস্তিকার ৩২ 


লক্ষ কপি কেবলস কমাঁদের মাধ্যমে বাক করার ঘটনা এক উল্লেখযোগ্য 
নজশর। কিন্তু কেবল একাট বা দ'ট রাজনোতিক দলের কাজকর্মের 
উপর গণতন্দের অন্তিতব নিভর করেনা । গণতাঞ্ষ্িক বাবস্থা 
অক্ষু্ণ রাখার জন্য সারা দেশে যাতে অজন্ত্র ভিন্ন 1ভন্ন চিন্তার 
গোম্টী গড়ে ওঠার সুযোগ পায় দেজন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক 
ও সামাজিক পারবে স.ষ্টির দায়িত্বের কথাও আমাদের মনে রাখতে 
হবে । 


॥ ১৫৯ ॥& 


08৮৪ ১৪৪৫ 


সংবাদের অধিকার £ মোলিক অধিকার 


সংবাদপন্রের স্বাধীনতার প্রশনটি অংমাদের সাম।জ)বাদ- 
বিরোধশ জাতীয় মস্তি সংগ্রামের আন্দোলনের সঙ্গে খুব ঘাঁন*- 
ভাবেই জাঁড়য়োছল। কারণ, মাস্তি সংগ্রামের প্রথম সারির নায়কদের 
মধ্যে অনেকেই এমন ছিলেন, যাঁরা নিজেরাই সংবাদপত্র প্রকশ অথবা 
সম্পাদনা করতেন। সেই সংবাদপন্রগুলো হয়ে উঠোছল তাদের 
সংগ্রামের এক একট শাশ্তশ।লশ অস্ত্র | স্বাধননতা সংহ্রামের পেছনে 
জনসাধারণকে সমাবিষ্ট কর।র জনয সেই সংবাদ পল্রগুলো গ্ব্ত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করেছে। বিদেশন সান্ত্রজ্যবাদ সেই সংব'দপন্রগমলোর 
উপরে যেমন যেমন বাধা-নিষেধ আরোপ করেছে তৈমন তেমন 
সংবাদপন্রের স্বাধীনতার মৌল প্রশ্নাটও জনগণের সামনে গুরুত্ব 
নিয়ে উপচ্ছিত হয়েছে । জাতীয় মুস্তি সংগ্রথমের কালে সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা তাই গণ-সংগ্রামের অন্যতম প্রধান রণধহনিরপে আত্ম- 
প্রকাশ করেছে। 
সেই এীতিহেরর ফলশ্রুুতি রুপেই, স্বাধশন ভারতের সংবিধান 


রন্যার কালে, 'বাক-স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের আধকারকে 
মৌলিক তালিকার মধ্যে অন্তভ্ত্তে করা হয়েছে। সংবাদপনের 
ঈ্বাধীনতা এই মৌলিক আধিকারেরই অন্যতম প্রধান উপাদান। তাই 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও মৌল আঁধকার। কিন্তু সংবাদপনের 
্বাধীনতা কথাটি যেন তেমন ব্যাপক নয়। মূলতঃ সংবাদপন্রের 
স্বাধীনতা হচ্ছে, জনগণের সংবাদ পাবার অধিকার (811) 0০ 
1700911991192) | গণতান্নিক রাষ্ট্রের কাছ থেকে জনগণ সংবাদ 
পাবার আঁধকার চায়। সব ধরণের সংবাদ, সরকারের নীতি ও 
প্রশাসন সম্পকিত সব সংবাদ জানার অধিকার জনগণের আছে__ 
এটাই হচ্ছে মৌলিক আধিকার। অবশ্য বাক-স্বাধীনতা এবং মত 
প্রকাশের আধকার আর সংবাদ পাবার অধিকার /এক নয়। 
আমাদের সংবিধানে বাক-স্বাধীনতা অথবা মত প্রকাশের অধিকার 
স্বীকৃত ; কিন্তু সংবাদ পাবার আঁধকার নয়। 

আমাদের সংবিধানে স্বীকৃত মৌল অধিকারগ-লও কিল্ত; 
শর্তাবহীন নয় । মৌল আধিকারগ্লির উপর য্নন্তিস*ত নিয়ন্ঘণ 
(0২685011816 99511100101)) আরোপ করার তাধিক.র সংসদকে 
সংবিধান দায়েছে। তাই বাভ্ন সময়ে সরকার সংসদে আইন পাশ 
কারয়ে মৌল অধিকারগুলিকে খর্ব করে যূত্তি-সম্মত নিয়ল্তরণের 
অজ-হ।তে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও তেমনভাবে সংকু্িত করা 
হয়। 

যক্তি-সম্মত নিয়ন্্রণের ন'মে প্রথম সংবাদপক্রের স্বাধীনতার 
উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় সংসদে 2155 (0০1০01078৮19 
18061) 4৯০০ 1951 পাশ করিয়ে। বাজা গোপালাচার 
ছিলেন সেই সময়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। সেদিন বাভন্ন অংশ থেকেই 
প্রতিবাদ উঠেছিল | কিন্ত; তা উপেক্ষা করেই সেই আইন পাশ হয়ে 
যায়। কিণ্ত; রাজা গোপালাচারীকে কিছু সংশেধন মেনে নিতে 
হয়োছিল। সংশোধনের পরে আইনের কঠোরতা কিছু পরিমাণে 
হ্াসপেল। এই আইন অনুসারে কোন সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে 
শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলে, বিচার বিভাগ দ্বারা তদন্ত 
কাঁরয়ে নিতে হবে এবং সংবাদপন্রের বিরদ্ধে আনাঁতি আভষে।গের 
বিচার করা হবে সাংবাদিক এবং বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে গঠিত 
জুরির মাধ্মে। এই আইনের সময় সীমা প্রথমে ধার্য করা হয় 


॥ ৯৬১ ॥ 


"৪ ৪4 


১৬২ ॥ 


গণ আন্দোলন ও বাদ 


দূ বছর। পরে আরো দ; বছর বাঁড়য়ে দেওয়া হয়। অবশা,তার 
পরে আইনাটকে আর সজীব করাহয়নি। আইনের মায় শেষ 
হয়ে যায়। 

প্রায় দ্‌-দশক সংবাদপত্রের উপর বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণকারী 
কোন আইন ছিল না। 'কন্তু জরুবী মবস্থার কালে তন তিনাঁট 
আঁডনাম্স জারী কবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপন ভয়ানক আঘাত 
হানা হোল। জরংবী শবস্থার সময়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনত।র কি 
হয়েছিল. ত-া উল্লেখ এই প্রসঙ্গে (নজ্প্রয়োজন। শুধু এটুকু 
উল্লেখ করলেই যাথেস্ট হাব যে ১৯৫১ সালের আইনের তুলনায় এই 
আঁডনান্সগুল ছিল ভারও বেশী ভয়ানক। বরং এই আঁডনান্স- 
গুলিব সংগতি খুজে পাওয়া য'বে ইংরেজ শাসনকালীন 7৮6$5 
(2176105110৬ 7১০%/615) ১০, 1931-এর মধ্যে । সেই আইনের 
অনুকবণেহ এ শাডনান্সগুলি রগনা করা হয়েছিল। অবশ্য 
একথা ভুলে যাওয়া উচিত হবে নাষে ১৯৩১ সালের এই আ' নের 
বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতৃবন্দ খব১ সোচ্চাব ছিলেন। আজও লক্ষা 
করার বিবর, স্ডন,দ্সে ১৯৫১ সালেব মপবাধের ?য তালিকা 
ছিল, তাকে আরও সম্প্রসারিত করা হোল যার ফলে, সরকারী 
আমলারা নানা আঁছলায় সংবাদপন্রের স্বাধীনতাকে খর্ব করার 
সুযোগ পেলেন। রাজাজীর আনে যে বিচার বিভাগীয় তদন্তের 
বাবস্থা ছিল. তা লোপ করে দেওয়া হোল এবং সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ 
করার জন্য আমলাতন্ব্ের হাতে বাপক এবং সর্বনাশা ক্ষমতা 
তুলে দেওয়া হোল! তার শিকার অনেক সংবাদ-সেবীই হয়েছেন__ 
হয়েছে সংবাদপন্রও। 

জরুরী অবস্থা উঠে গেলে। জনতা পার্টির সরকার কেন্দে 
হোল। জর;রী অবস্থাকালশন স্বৈরতন্তরী আইন-কানদুনগুলির 
কিছ কিছ; রদও হোল। কিন্ত; স্বৈরতন্বের মুল আধারকে 
আঘাত করা হোল না। আমাদের সধাবধানে স্বৈরতন্বের যে বীঁজ- 
গুলি লুকায়িত আছে, তার অনুসন্ধান করে, সংস্পম্টভাবে চিচ্ছিত 
করে তার মহালোৎপাটন করার কোন কার্ষকরী ব্যবস্থা নিলেন না। 
অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে জনতা পার্টির সরকার জরনুরী 
অবস্থাকালশীন গণতন্ত্-হরণকারী আইনগ£লির বিলোপ এবং কিছ; 
ক্ষেত্রে সংশোধন করেছিলেন । সংবিধানেরও কিছ; কিছ; পরিবর্তন 


করা হয়েছিল। কিন্তূ তা যথেষ্ট নয় এবং স্বৈরতন্বের মুলোচ্ছেদ 
করার রাজনৈতিক তাগিদে নয়। কারণ, শ্রেণী-দংস্টিভাঙ্গ কংগ্রেস 
এবং জনতা উওয়েরই এক । সতেরাং সংবাদপনের স্বাধীনতা অথবা 
সংবাদের অধকার জনতা আমলে সম্প্রসারিত হয় নি। 

১৯৫০ সালের পরে কংগ্রেস (ই) কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পরে 
'বাভিন্ন রাজে সংবাদপন্রের এবং সাংবাদিকদের অধিকারের উপর 
আঘাত নেমে এসেছে । দজ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করছি, বিহার প্রেস 
বিল, তামিলনাড়ু প্রেস বিল, জম্ম ও কাম্মীব পাবলিক অর্ডার 
আইন। রাজ) সরকারের এই আইনগনুলির মধ্য দিয়ে দুনীতিপরায়ণ 
রাজনশীতাবদদের দংনশাতি ও সম।জ-বিরোধী কার্যকলাপের 
ইতিব.ত্ত যাতে ফাঁস না করে দেয়া যেতে পারে তারই ব্যবস্থা হয়েছে। 
এমন কি প্রশাসন-সমাজবিরোধী চক্রের সৎ, নিভাঁক, দায়িত্বান 
সাংবাদিকদের উপর দৌহক নিযতিনের খবর আজ আর বিরল নয়। 
ওঁড়ষ্যা, মধ প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ প্রভাতি রাজ্য থেকে অনেক খবর 
আসে। 

সৎ ও স্বচ্ছ প্রশাসন বাবন্থার জন) সাংবাদিক স্বাধীনতা 
একান্তভাবেই প্রয়োজন। ঘণতান্দ্িক পাঁরবেশেই সৎ-সাংবাদিকতা 
বিকাশ করতে পাবে। এই প্রসঙ্গে আমেরিকান সমপ্রীম কোর্টের 
একটি রায় প্রণধানযোগ্য । রায়ে বলা হয়েছে £ 
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গল অনন্দোলন ও সংবাদপরি 


আমাদের দেশের বর্তমান পাঁর়াক্ছাীতি এবং সাংবাদিক 
নিরাপত্তা ও সাংবাদিক কর্তব্যের সঙ্গে এই রায়ের সংগতি রয়েছে। 

সংবাদপত্রের আর একাঁটি ভুমিকা উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক 
লাম্ক'। তিনি বলেছেন  &৯ 0০51. ০20 16810) 00016 01০18 
1৮6 ০1111015) ০1 1175  601181559 11791) 101) 1116 
681006% 01119 [16105 

সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং সংবাদ প্রকাশের উপর 
নিয়ন্ণ এখনও বাল আছে। 10118 91760191 ০%/০1৪ 
(81555) 4০৫ 1956-এর ২(১) (ক) ধারা অন:সাবে সংবাদপনের 
উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তেমান নিয়ন্ত্রণ রয়েছে আপসামে-- 
৯552.) 91৩0171 1১০৮/615 (7১1558) /১০01 1956-এর মাধ্যমে | 
এ দুটি রাজ্যেই সংবাদে উপর 7১76-2613151110-এর আদেশ 
বলবৎ রয়েছে। দেশে জরুরী অবস্থা নেই । কিন্তু জরুরী অব্থার 
সময়ে প্রচালত অথবা তার অনুরূপ অনেক ব্যবস্থাই আজ 
কার্যকরী রয়েছে। 

ভাবতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর একটি সমীক্ষা 
পরিচালনা কবে 1016178101801 [1:98 ছ্1511111৩ বলেছে 
ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপন বাধা নিষেধ বাডছে। 


অফাসয়াল সিকেট আন (0710171 56016. /৯০1- 1923) 
ইংরেজ আমলে ব্চনা হয়েছিল। সে আইন এখনও রদ হয়ান ; 
বহাল আছে। আঁধকন্তু, ১৯৫১ এবং ১৯৫৭ সালে তা সংশোধন 
করে এই আইনের পরিধি আরও বাড়িয়ে দম়েছে। এই আইনের 
মুখ্য উদ্দেশ্যই সরকারশী সংবাদের গোপনীয়তা রক্ষা করা। সেই 
গোপনীয়তা ফাঁস করে দিলে কঠোর সাজার ব্যবস্থা আছে। সংবাদ- 
পন্ন সেসংবাদ প্রকাশ করতে পারেনা । অন্য কেউই সেসংবাদ 
প্রকাশ করলে আইনতঃ দণ্ডনীয়। একজন ব্যবহারজীবীর মতে 
বর্তমানে ভারতে যে আইন আছে তার দ্বারা প্রায় ৪ হাজারেরও 
বেশী অপরাধের শান্তি দেওয়া যাঁয়। এতেই স্পন্ট হয়ে ওঠে অপরাধের 
তালিকা কত ব্যাপক এবং তার মধ্যে যেকোন একাটকে ব্যবহার 
কবেই যেকোন সংবাদপন্ন এবং সাংবাদককে সাজা দেওয়া যেতে 
পারে। অনাদিকে এ আইন বলে যেকোন সরকার? কাগজকেই 


গোপনীয় বলে চিহিম্ত করা ষেতে পারে। আর একবার গোপনীয় 
চিহিন্ত হায় গেলে তা প্রকাশ কবা আঃনত দণ্ডনীয় । সরকাব তা 
সংসদে প্রকাশ করতে বাধ্য নন। পারণামে জনসাধারণের স্বর্থে 
( 80011০ 1016151) সরকাবের যে কোন সংবাদাকে সংসদে প্রক'শ না 
করার আধকার সবকাবের হ।তে বাতিয়ে যায় | সরকাব তা প্রকাশ করতে 
বাধা থাকেন না। অতি সাধাবণ সরকাণশী কাজও অপ্রকাশিতব্য 
হয়ে পরে, যেমন বিমান দঘটনান রিপোর্ট, বিমান ছিনতাই 
রিপোট ইতাদি। মজ।র বাপার হোল, অফিসিয়াল সকেট ভ্যানের 
সংশোধন প্রয়োজন কী-না তা যাগা” কারে দেখাব জন্য কেন্দ্রীয় 
সরকার ১৯৬০ সালে আন্ত-বিভাগশয় লমীক্ষক দল নিয়োগ করেন। 
১৯৬০ সালের জন্লাই মাসে তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এইচ 
এম, প্যাটেল লোকসভায় জানান যে, আন্ত-বিভাগীষ সেই দলের 
রিপোট" পাওয়া গেছে কিন্তু তা 'জনাহতে' সংদদে পেশ করা যাবে 
না এবং প্রকাশিতব। নয়। এবা” বুঝুন, সংবাদ গোপ্ন করার 
জন্যই এই আইন | সংবাদ গোপন করাব ঢালাও ব্যবস্থা থাকলে 
সনকারের নীতির ও প্রশাসন বাবস্থা; গলদগহলি জন-সমক্ষে আগার 
স.যোগ থাকে না। কাজেই গণতন্ত্র বিকাশের জন্য চাই সংবাদ 
পাবার সার্বজনীন অধিকাব। সে অধিকার আমাদের নেই। 
তার জনা সংবিধানের মৌলিক অধিকারের মধে) সংবাদ পাবার 
আঁধিকারকে সংষ.ন্ত করতে হবে। 

গণতান্ত্রিক মানুষ, সাংবাদিক, জন প্রাতীনধি, সকলেরই এই 
সম্পকে সোচ্চার হতে হবে ' 
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নন্দগোপাল সেনগুপ্ত 


সংবাদপভ্ স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি 


ইংরেজ শাসিত ভারতে যখন মামরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম 
করোছি. তখন হাধীনতার শিকল ভাঙাই ছিন আমাদের প্রধ।ন 
লক্ষ্য । হিংস আঁচংস দুই পথেই আমাদের সংগ্রম চলেছে । শুধু 
রাজনশীতিক মণ্ের নায়করাই যুদ্ধ করেন ন, তা করেছেন শিক্ষক 
লেখক ও সমাজসেবী থেকে শুরু করে ধানক করাণক কৃষক দোকণন 
ও দিন-মজূর পর্যন্ত' সর্বন্তরের মানুষই । এই শোধোস্তাদের বেশির 
ভাগই অবশ্য ছিলেন জাতীয় ষদ্ধের নীরব [সিপ্ণাহী | কিন্তু নিষ্ঠা 
ত্যাগ ও বীরত্বের নিদর্শন কম দেখান নি তারাও । এ৯ যোদ্ধ- 
বাহিনীর বহৎ একাংশের সৈনাপত্য ছিল সাংবাদিকদের হাতে। 
লড়াই করেছেন তাঁরা আসর বদলে মস্পী নিয়ে এবং পরশাসিত দেশে 
তার দণ্ড হিসাবে জেল জারমানা জামানাৎ বাজেয়াপ্তি সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধের জন্যে প্রাকমুদ্রণ সরকারি অনুমোদন গ্রহণ-"'নানা 
দভেগিই ভুগেছেন ! সেই গৌরবাম্বিত মুক্তি সংগ্রামের সমগ্র 
ইতিহাস আজও বিশদভাবে লেখা হয় নি, যা না হওয়া [বিস্ময়কর 


তো বটেই, বেদনাদায়কও। 

১৭৮০-তে অগ্যাঙ্টাস হিকি এবং তাঁর অঞ্প করেক বছর পরে 
সিঞ্ক বাকিংহাম এদেশে প্রথম সংবাদপন্ন প্রকাশ করেন এবং জাতিতে 
ইংরেজ হলেও, ভারতীয় জনগণের সমর্থনে স্বৈরাচাবী কোত্গান 
শাসনের বিরুদ্ধে লেখনী ধরে রাজদণ্ড ভোগ করেন তাঁরা । তাঁদের 
পদাঙ্ক অননসরণ করেই এরপর সাংবাদকতার পথে অগ্রসর হন 
শাক্ষিত ভ!রতবাসী। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, 
নরেশ্দ্রনাথ সেন, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, শিশির কুমার ঘোষ, মাতলাল 
ঘোষ, সংবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাপিনচন্দ্র পাল, শামসম্দর 
চক্রবতাঁ, বরণশয় সাংবাদকের তালিকা আম।দর ক্ষ-দ্র নয়। এরা 
সবাই সাংবাদিক করেছেন ইংরেজীতে এবং দেশবাসীর দুঃখ দারিয্্য 
ও বেদন'র কথা তাঁদের ন্য।য্য দাবীদাওয়ার কথা সারা ₹1"তে ৩থা 
দেশের বানরে প্রচার করেছেন। নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ ও 
সিপাহী বিদ্বোহে দেশের মানুষ যখন বিদেশী শাসন উ“চ্ছন করার 
জন্য সশস্ব প্রয়াস করেছেন, এরা “নেকেই তখন নিয়েছেন 
[বিদ্রোহীদের পক্ষ এবং তাঁদের প্রাতি অন:ঞ্ঠিত প্রাতিশোধা ত্বক 
নিুরতার বির নিওীঁক প্রতিবাদ খ্য্ত করেছেন সংবাদে, 
সম্শাদকীয়তে এবং প্রাপ্ত পন্রে। অবশ্য ইংরেজ-সম্পকহীন স্বাধীন 
ও সার্বাভীম ভারতের কথা তাঁদের চিন্তায় আসোঁন। আমাদের 
রাজনশীতিক ঠৈতন। ততদ-র পর্যন্ত অগ্রসর য় নি তখানা। 
আমাদের অর্থাৎ শাঁক্ষিত শ্রেণীর । 

[কন্তু সে যাই হোক, ইংরেজশ সাংবাদিকতা দেশের সববজনকে 
প্রভাবিত করতে পারোন, কেননা ইংরেজী জানতেন এবং এখনো 
জানেন কম মানুষই । মাত্ুভাষাই হল জন সংযোগের শেম্ঠ মাধ্যম 
এবং গশ্জাকিশোর ভট্টাচার্য, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 
দ্বারিকানাথ বিদ্যাভুষণ, কালী প্রসম্ন কাব্য বিশারদ, যোগেশ্দ্রচন্দ্র বস, 
সুরেশ ন্দ্র সমাজপাতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দরপ্রসাদ ঘোষ, 
সতেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রফুল্নকুমার সরকার, ম.গালকাম্তি ঘোষ, 
ধশরেদ্্রনাথ সেন, বহ?্‌ অগ্রণশ সাংবাদিক একের পর এক উঠেছেন 
বঙ্গভূমিতে, ধারা জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পে সংস্কাততে সমন্নত স্বাধীন 
ও সম দ্ধ ভারত গড়ার আদর্শে উ্নদ্ধ করেছেন দেশবাসীকে জেল 
জারমানা জামনাত জব্দ, নানা দর্াবপাক পাড় দিতে বাধ্য হলেও, 
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এ'রা মূলত সবাই নিয়মতান্রিক পথেই স্বাধীনতা অজর্নের বাপ 
প্রচার করেছেন । কিন্তু সণস্র অভ:[খানের বার্তও প্রচারিত হয়েছে, 
হয়েছে সাম ও সমান।ধিকারের বাতাঁও এবং অরবিন্দ ঘোষ, বারান্দ্ 
কুমার ঘোষ, ব্ক্ষবান্কব উপাধাায় ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে মুজফফর 
আহমেদ ও নজরুল ইসলাম পযন্ত, দীঘ" একটি ধারা আছে 
তারও । প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার ইতিহাস বলতে প্রতিষ্ঠানগত বা 
দলীয় রাজনশীতির এবং তাদের উদ্দে)াগে পরিচালিত রাজনীতিক 
আন্দোলনেন ইতিহাসই আমরা এ পর্যন্ত সযত্নে সংকলন করেছি। 
কিন্তু সাংবাদিকতার ইতিহাসও সমান গোৌরবজনক, যা এখনো 
সংকলিত না হলে অনেক তথা পরে হারিয়ে যাবে। অন্তত যাবার 
আশংকা তআ্াছে। 

প্রায় সাডে চার দশক আগে অধ্যাপকতা ছোড়ে যখন সাংবা- 
দিকতায় আস, তখনও সংবাদপত্র বহৎ ব্যবসায় পরিণত হয় নি। 
তাছিল মূলত জাতি গঠনেব প্রাতিষ্ঠান ও স্বাধীনতা সংগ্রামের 
হাতিয়ার। তাই তখনো চলছে তার মতাঁত এঁতিহের মন,সংতি। 
তারই প্রভাবে ভাবী দিনের শিক্ষিত সমুন্নত এবং সাম্য ও 
সমানাধক।রে প্রাতাষ্ঠত জাতিকে কল্পনার পুরোভাগে রেখেই শুরু 
করোছিলাম সম্পাদকী কাজ । তারপর সে পটভূম দ্র'ত বদলেছে। 
দেশাবভাগের মূল্যে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি এবং ইংরেজ 
পারত্যন্ত ছাঁচের উপরই কম বেশি দেশ পলান্ভারা লাগিয়ে গামরা 
আমাদের সংাঁবধান তৈরখ করেছি। তাই তা থেকে ওপনিবেশিক 
শাসনের জড় সম-লে উৎপাঁটিত হয় ন। তাতে হয়েছে কায়োম 
স্বার্থের আছি ধনপাঁতি রণপতি প'জিপাঁত ও প্রশ।সনপতিদেরই 
একাধিকার সর্ব তোভাবে স্বীকৃত । সমগ্র জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ 
যে কৃষক ও দেহশ্রমণ সাধারণ মানুষরা, তাঁদের দিকে পিছন ফিরে 
দাঁড়িয়েই আমরা প্রগতিশশল ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখাছি। আর 
এই দ্ট প্রশাসনের এন্তিয়ারে এসে সংবাদপন্রও তার অতাঁত এঁতিহ্য 
সম্পূর্ণ ভুলেছে। আজ তা প্রচণ্ডভাবে কায়েমি স্বার্থ সংরক্ষার 
প্রচারষন্ত্র হয়ে নিরম্ন নিঃস্ব সর্বাধকার-ভ্রস্ট সমণ্টি মানুষের 
মুখের উপর দরজা প্রায় বন্ধই করে দিয়েছে। দিতে বাধ্য হয়েছে। 

এ না হবে কেন? মনে রাখবেন, সংবাদপরের দাম আগে 
ছিল পুরান মুদ্রায় দুই থেকে চার পয়সা । এখন হয়েছে নতুন 


মুদ্রায় সম্তর থেকে আশি পয়সা । তখন বিজ্ঞাপনের মাশ-ল ছিল 
স্কোয়ার ইঠ্ছি চার পাঁচ টাকা, এখন তা হয়েছে চার পাঁ.শো ট।কা। 
বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে আরও বেশী । তখন খ.ব নাম কাগজেরও 
প্রচার সংখ্যা ছিল দৈনিক কু'ড় পণচশ, বড় জোর তারশ হাজার । 
এখন তা হয়েছে দ:লাখ আড়াই লাখ তিন লাখ। কোম্পানশর 
আয়ের অনুপাতে সাংবাঁদকদের তখন বেতন ছিল দ-শো আড়াই 
শো থেকে বড় জোর পাঁচশো ছশো পযন্ত। এখন আতাই হাজার 
[তিন হাজার বেতনের কমাঁ সংখ্যা প্রথম শ্রেণীর সংবাদপান্নে দ.তিন 
ডনেরও বৌশ। এমন দিনে জনগণের যথার্থ সংকট সমস্যা ও 
বেদনাকে ভাষা দেবাব দায়িহ তথাকাঁথত জাতীয়তাবাদী সংবাদ- 
পন্লেরা অবশাহ নেবে না। সে ভ।ব নিতে হবে অপেক্ষাকৃত ছোট 
সংবাদপন্রকে। জ.খের কথা [য 7সকাজ তাঁরা করে যাচ্ছেন নিষ্ঠার 
সঙ্গেই । সাংবাদক তীর্ঘের প্বাতন একজন যারণ হিসাবে তাঁদের 
সেই সাহস ও কর্ম শান্তকে প্রতিদিন আমি আন্তারক শুভ কামনায় 
আভাষিন্ত কার। তাঁদের হযে তাই এখনো আমি যথাশন্তি কলম 
চালাই। আম সাঁতিই আন্তাঁরকভাবে বিশ্বাস কাঁর যে মানুষের 
সংগ্রাম ও সাধনা জয় হবে । [নিশ্চয় শোষণ ও বণনা বিমুস্ত নূতন 
পূথিবীতে একাদন মানুষ নবোদিত সূর্যকে স্বাগত জানাবে। 
সোঁদন আমি থাকব না। কিন্তু তাতে কি? আমাদের সম্মিলিত 
শ্রম ও প্রত্যাশা মূর্ত হবে ভাবী দিনের শতমুখী সম্তাবনশীয়তা- 
গুলির মধ্য দিষে। সেই আলোর নিশানা দেখাচ্ছে আমাদের ষুগ 
যুগ ধরে মানুষের ইতিহাসই | 

সব শেষে বন্তব্য ষে সংবাদপন্ন এদেশে শব্ধ রাজনীতিক চ্তেনার 
ও সমাজ কল্যাণ বোধের আদশই প্রসার করে নি, জ্ঞান বিজ্ঞান ও 
শিক্ষা সংস্কৃতি বিজ্তাবের ক্ষেত্রেও তার ভীমকা ষে কোন বিবি 
বিদ্যালয়ের মত গ.রৃত্বপূর্ণ। বরং বেতার ও দরদর্শনের পরই তার 
চ্ছান, কারণ স্বজ্পসাক্ষর সাধারণ মাননযদের হাতে বিজ্ঞান ইতিহাস 
অর্থনশীত রাজনশীতি সাহত্য সঙ্গগত ও কলা কীণ্টির মোটা কথা- 
গলি পেশছে দেওয়াও তার প্রধান একটা কাজ এবং একালপন 
সাংবাদিককে এজন্য হতে হয় একই সঙ্গে বহুবিদ্যা ও সর্ববিষয়ে 
সমান লেখন দক্ষ । অর্থাৎ একখান সংবাদপন্র মান সম্বল করেই 
যাতে বেশির ভাগ মানুষ সমসাময়িক দেশ ও দুনিয়ার সকল দিকের 
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সব সমাচার পেতে ও বুঝতে পারেন, সেই চেত্টা করা হয় আজকের 
সংবাদপ্নে। অবশ, সংবাদপত্রের বচনা সাধবণত প্রগাঢ় প।ন্ডিত। 
বা বিদ্যা বৈদগ্ধোর পরিচায়ক ব+ একটা হয় না। তার কাবণ 
সবনি্ন সোপানেব পড়-ক্লাদেরও বোধ।তান কথাটা তাকে স্মরণে 
রাখতে হয় । তাবশ। ওরই মধো কৃতী সাংবাদিক যান তান কৃতবিদ্য 
ও সাধারণ দহ ভরের মধ্যে ভারসাম।) বেখে লেখনী চালাতে 
পারেন। দেশে ও বিদেশে এাজকের দিনে তেমন সাংবাদিকের 
সংখ্যা খব নগণ্য নয়। তাঁদেব কাজণ্ক যথাখি সংবাদ সাহিত্য 
নামে মাঁভাহত করা চলে। 


বরুণকুমার মুখোপাধ্যান্ 


জনমত সংগঠন? বৃদ্ধিমৃত্ির আগ্দোলল ও সংবাদগপজ 


[রেভা. জে. লং তাঁর ১৮৫৯ সালের একটি প্রতিবেদনে বলের 
যে ১৬৫৬-৫৭ সালে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাণ্চলের সংবাদপ্রগাজি 
যাঁদ খূশটয়ে দেখ্য হতো তাহলে ১৮৫৭ সালের মহাবিপ্রোহের সম্ভাবনা 
অ।গেভাগেই আঁচ করা ঘেতে পারত। দেশীয় সংবাদপল্রগযীলর 
জনমত প্রাতিফলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি এ 
প্রাতবেদনে বলেন, “75 ০0101010801 005 139016 00155ও 
1199 00060 65 16%81:060 29 0105 ৪৪169 81৬6 13101) 
81555 21012105০01 020251, 71009 1080 1176 1061151 
8015৩ [২৩579051065 01 3810081% 1857 0551 ০0801. 
06৫69 2810109810 1012096192291169, 056৩ ০010 1026 
89619 10 11618 17057 1175 20165 51511061012 
15৬0160, 800 96165 ৩%059006 810 1078 1৯51515, 800 
09919. 

ফরাম্থী তান্তর বানিয়ের মেগল সাঞ্জাজ্য ভ্রণকালে (১৬৩৬- 


৪ ১৭২ 


গণ আল্দোলন ও সংবাদপন্ত 


১৬৬৮) তাঁর বিবরণীতে লেখেন যে, সে সময় প্রাদোশিক নবাবরা 
প্রজাদের উপর খুবই উৎপাঁড়ন করতেন, কিন্তু 'দিল্লর সম্রাটের 
কাছে প্রায়ই সে খবর পৌঁছত না, কারণ তাঁর প্রোরত গয়াকিয়া- 
নাবসরা (সংবাদ-লেখকরা ) নবাবদের সঙ্গে যোগসাজসে সাঠিক খবর 
পাঠাতো না। (518100018 136117161, “[18$6]15 1. 06 
710801 77701)176*.] মোগল সম্রাট আওরহ জেবকেও যে দাক্ষিণাত্যে 
পরাজয় বরণ করতে হয়োছল, তার অন্যতম কারণই ছিল যে 
তাঁর নিজস্ব সংবাদদ৷তারা তাঁকে সাঠক খবর পাঠাতে পারোন । 
সুতরাং সংবাদ ও সংবাদপন্রের গুরুত্ব সর্বদাই স্বীকার্য। সংবাদপন্প 
্রকাল শাসক ও শাসিতের মধ্যে একাট অপাঁরহার্য যোগাযোগের 
মাধ;ম হয়ে এসেছে । শ.ুধ্য তাই নয়, জনমতের প্রতিফলন ছাড়াও 
জনমত সংগঠনেও সংবাদপন্রের একাট গ.রুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। 
এবং সেজন্যই দেশে দেশে, কালে কালে স্বাধধন নিাঁক সংবাদ- 
পন্নের সঙ্গে শাসক সম্প্রদায়ের সংঘাত আঁনবার্ধ হয়ে উত্ছে। সংবাদ- 
পত্রের ক্ঠরোধের জন্য বারে বারে সরকারী নিয়ন্ত্রণের খাগ উদ্যত 
হয়েছে। ভারতীয় সংবাদপন্নের ইতিহাসও এর ব্যতিক্রম নয়। 
অষ্ট।দশ-উনাবংশ শতাব্দীর বাতন্ন পর্যায়ে ভারতীয় সংবাদপর্র, 
বিশেষ করে বাংলাদেশে প্রকাশিত সংবাদপন্রগুলি, যেমন একাঁদকে 
জনমতকে প্রাতিফলিত, সংগঠিত ও প্রভাবিত করার গুরু দায়িত্ব 
পালন করে এসেছে, তৈমনই অপরাদকে ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে 
সংঘাত ও সহাকন্থানের মধ্য দিয়ে তার অগ্রগতির পথ রচনা করে 
এসেছে। এ প্রসঙ্গে একজন প্রখ্যাত সাংবাদিকের মন্তব্য স্মরণ করা 
যেতে পারে 2 2010061 91101518 2819, 1 85 ৪ 8001 01 ৪ 
80105515101 1106119 8100 &16611080108 70911908 ০01 
0061)6০01510065 ৪180 16101685101) 05 (00561700616 [74 
(০1181919,0171 ৪1), 

তবে মর্জার কথা, ভারতে 'ব্রাটশ রাজত্বে সংবাদপত্রের সূত্রপাত 
ভারতে বসবাসকারী ংধরেজ নাগাঁরক বা অন্যান) ইউরোপণীয়দের 
হাতেই। কোম্পানী রাজত্বে বিক্ষুষ্ধ এই লব বিদেশীয়দের দেখা 
বায়, _তাঁদের সংবাদপত্রের হাতিয়ার নিয়ে দ্ছানীয় ব্রিটশ কর্তৃ- 
পক্ষের সঙ্গে প্রায়ই লড়াইয়ে উদ্যত। কোম্পানী কর্তৃপক্ষের 
অনাচার, দঃনীতির বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভের কথা তাঁদের পত্রিকায় 


চ্ছান পোতো। ব্যন্তিগত কৃৎসা-রটনাও যে ভাতে থাকত না তা নয়। 
ফলে সংঘাত অনিবার্ষ হয়ে উঠত। কর্ুপক্ষ তাঁদের পরিকা 
বাজেয়াপ্ত করে বলপূরক তাঁদের স্বদেশে পাঠিয়ে দিতেন । বিরোধখ- 
সংঘ।তের এই এীতিহে ধাবা থেকেই কমে ক্রমে উনাবিংশ শতাব্দীর 
চৌহদ্দিতে পেশছে ভারতীয় ভাষায় সংব।দপরের জন্ম । দেশীয়দের 
উদ্যোগে পারচালিত এ সব সংবাদপরে এদেশবাসশীর ক্ষোভ-দখ 
প্রতিফলিত হতো, বা'দশশী শাসন-শোষণের বিরদ্ধে জনমত সংগঠিত 
হতো এবং অবস্থা বুঝে তার প্রাতাবধানে সরকা 'দ নিয়ন্ত্রণ বাবস্থা 
কখনও কঠোর, কখনও বা শাথিল হতো। তবে উল্লেখ্য, 
ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে সংঘাত ছাড়াও দেশীয় সংব।দপরগ-লির 
আরেকটি বড় অবদান ছিল __সংস্কার-আন্দোলন ও ব্‌দ্ধিমুত্তির 
সূচনা | সামাজিক ও ধায় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই ও নতুন 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়া ছিল তাদের বত, সেখান 
থেকেই উনাবংশ শতাব্দীতে বাংলার মাটিতে সে"ণেশাসের সূচনা । 

ভারতবর্ষে সংবাদপন্রের জম্ম কলকাতায় । ১৭৮০ খণঘ্টাব্দের 
২৯শে জানুয়ারি জেমস অগাস্টাস হিকি প্রক।শ কবেন তাঁর 
এঁতিহাসিক গুরূহপূর্ণ পাত্রকা 7০07£31 082311৩ 01 041- 
০০০, 0610612] £১৫$6101561 | এটাই ভারাতের মাটতে প্রথম 
সংবাদপন্ন। হিকির পন্িকা প্রক/শের শুর; থেকেই সংঘাতও দেখা 
দেয় স্থানীয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে । তাঁদের নানা দনাঁতির 
কথা প্রকাশ করতে লাগলেন তাঁর পন্রিকায় । স্বয়ং গর্তণর জেনা- 
রেল ওয়ারেন হেস্টিংস, শ্রীমতা হেস্টিংস, প্রধান বিঢারপাঁত স্যার 
ইলাইজা ইম্পে, এমন কি পাদ্রী কিয়েরনান্ডার কেউই হাকর 
লৈখনীর আরুমণ থেকে বেহাই পাননি । ফলে অনিবার্য পরিণতি 
হিসাবে হকির জেল, জারমানা, পান্রিকা-প্রেস বাজেয়।প্ত। 

এরপরে অন্টাদশ-শতকের শেষপাদে কলকাতা থেকে আরো 
কয়েকাঁট সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। সবই ইংরেজশতে। শতাব্দীর 
শেষে 'ব্রটিশ সরকার যখন টিপু সুলতান ও অন্যানাদের সঙ্গে নানা 
যুদ্ধে জাঁড়য়ে পড়েন তখন গতর্ণর জেনারেল ওয়েলেসল সতক'তা- 
মূলক ব্যবন্থা হিসাবে নংবাদপন্ন নিয়ন্মণের আদেশ জারী করেন। 
কারণ তানি তখন সংবাদপন্র মারফং সরকার-বিরোধশী কোন জনমত 
গঠনের সধোগ দিতে চাননি । 


্ 


৪ ১৭৬ ॥ 
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গঅপান্দোলন ও সংবাদপন্র 


সংবাদ প্রকাশের এই কড়াকাঁড় বেশ কিছুকাল চাল, থাকার 
পর লর্ড ভহষ্টিংস ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশন-পূর্ব সেন্সর প্রথা 
শাথিল করে দেওয়ায় সংবাদপত্র প্রকাশনে আবার জোয়ার আসে? 
প্রথম বাংলা সংবাদপত্র আত্মপ্রকাশ করে, গঙ্গাকিশোর ভটাচার্ধ- 
হরচম্দ্র রায়ের “বাঙ্গাল গেজেট” ও শ্রীরামপূব মিশনের 'সমাচার 
দর্পণ । এছাড়াও শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 
শদগদর্শন? | ক্রমে কলমে কলকাতা থেকে বেরুতে থাকে আরো সংবাদ 
পর ঃ রামমোহন রায়ের আনুকুলো ছিম্বাদ কৌঁমুদশ' (১৬২১), 
তবানাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “সমানের চাঁন্দ্রিকা” (১৮২২) প্রভৃতি। 
কয়েক বছরের ব্যবধানে বেবোক্ন “জম্বাদ তামিরনাশক+ (১৮২৩), 
'বদৃত” (১৬২৯), 'সংবাদ প্রভাকর” (১৮৩১), ম্বাদ সৃধাকর 
(১৮৩১), সম্বাদ রগ্জাকর+ (১৮৩১), জ্ঞানান্বেষণ+ (১৮৩১), শর্জ্ঞান 
সেবাঁধ? (১৮৩২), “সংবাদ রক্লাবলী” (১৮৩২), "বজ্ঞানসার সংগ্রহ 
(১৮৩৩) প্রভীতি। 

এইসব পর্রপান্রকার বৈশিষ্ট্য এই যে, এখান থেকেই 
বান্ডালীর সংস্কার আন্দোলন ও বদ্ধিম্যান্তর সূচনা হয়। জনমত 
সংগঞনের প্রস্ট্টোও এগুলির মারফৎ সংস্পম্ট হয়ে ওঠে। এগলিতে 
প্রকাশিত সংবাদ ও বিবয়বস্ত,র প্রীত নজর দিলে বিষয়টি ফপন্ট 
হয়ে ওঠে । যেমন, সম্বাদ কৌমনঁদির কয়েকাটি সংখ্যার বিষয্সৃচৰ 
ছিল ৫ 

১, দরিদ্র অথচ সম্ভ্রান্ত হিন্দ; ছাদের বিনা বেতনে 
বিদ্যালয় চ্ছাপনেন আবেদন। 

২. মফস্বল, জিলা ও প্রাদোৌশফ আদালতে 'জরি' প্রথা 
প্রবর্তনের জন্য বিন"ত প্রার্থনা । 

৩. হিম্দদেব জন্য নদী তীরে একাটমান্র *মশাণ থাকায় 
অসুবিধা, অথচ খীস্টানদের কবরের জন্য বহুল পারিমাণে জমি 
প্রদত্ত হয়েছে। 

প্র বাংলাদেশ থেকে বিদেশের বন্দরে শস্য রগানি বন্ধ 
ঝরবার জন্য আবেদন । 

৫. বাঙালী মধ্যবত্ুদের পক্ষে রুরোপটীয় ডান্ারদের 
চাকৎসা পাবার জন্য আবেদন। 

&. কলকাতার রাজপথে ইংরেজ ভঙ্ুলে.কেরা তাঁদের বগি” 


গাঁড় করে যাবার সময় দুপাশের লোকের ওপর চাবুক মারেন, 
চিৎপুর রাষ্ার উপর জনতা ঠাকুর দেখবার জন্য যখন ভাঁড় করে 
তখন তাদের উপর নির্মমভাবে চাবুক চালানো হয়- কল্পকাতার 
ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই সব নিবারণের জন্য আবেদন। 

এই সব বিষয়সূচশ নিঃসন্দেহে প্রগাতশীল নিভাঁক সাংবাদিকতার 
সাক্ষ্য বহন কবে। স্বাদ কোম:দীর প্রথম সংখ্যায় বঙ্গীয় পাঠক- 
বের প্রাতি নিবেদনে স্পষ্ট করে জানানো হয়, লোকা হতসাধনই 
এই সংবাদপন্র প্র্ারের প্রধান লক্ষ্য । জনমত সংগঠনে সংবাদপত্রের 
ভামিকা এখানে সংস্পম্টভাবে স্বীকৃত। 

অপরপক্ষে, সমচার চীঁন্দ্িকা রক্ষণশীল [হন্দ:সমাজের মুখ- 
পন্রস্বরূপ ছিল। রাধাকাম্ত দেব, তারিণীচরণ মিন, রামকমল 
সেন প্রভাতি এর সমথক ছিলেন। রক্ষণশীল ধর্মসভা"র কার্য 
[ববরণন ও অন্যান সামাজিক ও ধর্মীয় সংবাদ এতে প্রকশ হতো । 
সতাদাহের খবর পাওয়া গেলে তা বিশদভাবে ছাপা হতো। তবে 
মাঝে মাঝে ট্যাকস ব.দ্ধি, আদালতে মোকদ্দমার বায়বাহূলয, 
দারোগা ও আমনদের অত্যাচারের বিরণ্ধে প্রবন্ধ বা পর্তপ্রেরকদের 
পন্নও প্রকাশিত হত সূতরাং এখানেও জনমত সংগঠনের প্রয়াস 
সুস্প্ট। 

এ ছাড়াও উল্লেখ্য, এইসব সংবাদপনগুলি মারফত জনমত 
সংগঠন ছাড়াও নব্য বাংলার বৃদ্ধিমুন্তির আন্দোলনের স: না হয়। 
পান্রকাগুলির অধিকাংশই এক একাট আদর্শ ব। সমাজ ভাবনার 
দ্বারা অনুপ্রাণত ছিল, তাদের অনুগামী ও সমর্থক এক একাট 
ধমাঁয় গোষ্ঠি ও বযাদ্ধজীবী সপ্প্রদায় ছিল। তাই ধর্ম ও মতবাদ 
প্রচার এবং জনসংযোগ ও জনমত সংগঠনের প্রয়াস সেখানে স:স্পজ্ট 
ছিল। কিন্তু এছাড়াও বিশুদ্ধ জ্ঞানবিজ্ঞান ও ব.দ্ধির চ5৮ও 
সেখানে প্রাধান্য পেতে থাকে । ফলে অন্ধ কুসংস্কার ও ধম'কলহের 
সংকাঁণতা থেকে পান্রকাররা বাদ্ধিম-ত্তির সাধনায় ব্রতী হন। ধর 
সংরক্ষণ ও সংস্কারের দোট।না থেকে মন্ত হয়ে তাঁরা জ্ঞানের বিশুদ্ধ 
চায় উৎসাহিত হতে থাকেন। ফলে পাণ্চাত্য বিজ্ঞান ও ইতিহাস 
ভুগোল চর উন্মস্ত বাতায়ন গথে নবাঁদগন্তের আলোর ষে সাধনা 
শংরু হয়, সেধানে তাঁরা মানব-কলযাণবোধের নব জশীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ 
হতে প্রেরণা পান। সোঁদন থেকেই সংবাদপরের কল্যাণে বাংলাদেশে 
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'গল আন্দোলন ও *ংবাদপ্ট্ 


রেণেশাসের সুচনা । দেখা দিল বাঙালীর বুদ্ধিম-ত্তর সুযোগ। 
চিন্তার মুক্তি, চিত্তের মুত্তি। এইসার্বিক মযান্ত আন্দোলনের 
হাতিয়ার ছিল তৎকালীন সংবাদপত্র । দেশ বিদেশের নানান খবর, 
বিজ্ঞান ও মানবতার জয়ধনি, আঁভনব আবিন্কারেব কৌতৃহলো- 
দীপক কাহিনী, মণীষীদের জশবন বাণশী, ধর্মদর্শনের নতুন 
ব্যাখ্যা, শিক্ষার নতুন তত্ব- এই সবই বাংলা পন্রপন্নিকা মারফৎ 
বুদ্ধিজীবী বাঙালীর ঘবে ঘবে পেশছে যেতে লাগল। ফলে 
তাঁদের চল্তায় যেআলোদছন এসেছিল পাঁরণতিতে তাই বাঙালখর 
বাদ্ধমন্তির আন্দোলনে প্রেরণা জাাগিয়েছিল। 

এই আন্দোলনের অপর বৌশিজ্ট্য ছিল সামাজিক সচেতনতা । 
সাধারণ মানুষের মধ্যে সমাজ-ভাবনা বা সামাজিক সমসাদি নিয়ে 
জনমত (70110 ০1111০1,) সংগঠন ও তাব বাঁধবদ্ধ প্রকাশ শুব 
হয়ৌছল এই সময়ে | এবং সংবাদপন্রই প্রথম এই জনমত সংগঠন ও 
প্রকাশে সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়োছল। সংগঠিত সমাজ-ভাবনা 
তখন এক একাট সংবাদপন্রকে আশ্রয় কবে প্রবলভাবে মালোড়িত ও 
প্রচারিত হতো। ফলে তার পক্ষে ও বিপক্ষে জনমত সংগঠিত হতো 
এবং জনাঁচত্ত আলো তত হতো | বলাই বাহুল্য. এই আলোড়নের 
ঢেউ মাঝে মধ্যেই শাসকসম্প্রদার়কেও আঘাত করত । ফলে সংবাদ- 
পন্রের ভুমিকা সম্বন্ধে শাসকগোত্ঠি সর্বদাই সচেতন ও সল্পন্ত 
থাকত। 

সমাচারচান্দ্ুকা, সম্বাদ কৌমহদীন সমস মায়ককালে কিছ, 
ইংরেজ সংবাদপ্ন্রও বহুল প্রচারিত ছিল । যেমন, ব্রিটিশ শ।সক- 
গো্ঠি বিরোধী জেমস সিল্ক বাকিংহামের ক্যালকাটা জানাল 
(১৮১৬-১৮২৩)। এগুলির কিছ কিছ? লেখার ধরণ ধারণ দেখে 
সরকার ক্মশই উদ্বেগ বোধ করতে থাকেন। সঙ্গে কিছু দেশীয় 
পল্লপন্রকাও সরকারের কুনজবে পড়ে । এই সব পন্রিকা মারফৎ 
জনমত সংগঠনের প্রবণতা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে অনিষ্টকর 
বলে তাঁরা মনে করতে থাকেন। সতাদাহ নিয়ে সাধারণ্যে বাদান-- 
বাদ তাঁরা অপচ্ছন্দ করেন। ফলে আবার সংবাদপর নিয়ন্ত্রণের 
কঠোরতা বদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অন:ভূত হয়। তখনকার চাঁফ 
সেক্রেটারী উ:লিয়ম বাটারওয়ার্থ বেলশী তাঁর 'মাঁনটে (১৬২২) 
জপঞ্টই বলেন যে সংবাদপর়ে অবাধ আলোচনা ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে 


ক্ষাতকারক। 'মন্নিং পোস্টের' সম্পাদক হিটলার সঙ্গে তাঁর সংঘাতও 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ । সতরাং সংবাদপত্র মারফং ক্রমবর্ধমান 
জনমত সংগঠনের প্রবণতাকে রোধ করার জনা অস্থায়ী গভর্ণর 
জেনারেল আযডামের আদেশরুমে এক কড়া প্রেস আহন জার হয় 
( এাপ্রল, ১৮২৩) যার ফলে পন*১ সংবাদপর়ের অবশিষ্ট স্বাধী- 
নতাটুকুও খর্ব হয়। 'বাধিনিষেধেব সহঙ্্র রঞ্জু গলায় পরে তখন 
সংবাদপন্রগণলি বেরোতে থাকে । একমান্্ রামমোহনই--নবজাগ তির 
পুরোধা রামমোহন রায়ই এই আইনেব প্রাতবাদে তাঁর ফারসণ 
পান্রকা মীরাৎ-উল-আখবার বন্ধ করে দেন (১৮২৩)। তান 
প্রাতবাদে বলেন, 'যে সম্মান হৃদয়ের শত রন্তবিন্দুর বিননস্ে ক্লীত, 
ওহে মহাশর। অন-গ্রহেব গাশায় তহাকে দারোয়ানেৰর নিকট 
[বক্য় কারও না।' 

অ[ডামের কুখাাত আইনের ফলে সংবাদপন্র প্রকাশের পথ 
নিঃসন্দেহে বাধাপ্রাপ্ত ভয় । কিন্তু কিছ.কালের মধ্যেই এ মাইনের 
প্রয়োগ ক্রমশ শিথিল হতে থাকে, বাশষ বেন্টিঙ্কের শাসনকালে 
(১৮২৮-১৮৩৫)। পাঁরিশেষে ওরা আগম্ট ১৮৩৫ তারিখে তদাননন্তন 
অগ্ায়শ গভর্ণর জেন'রেল স্যার চাললস মেটকফ আর এক নতুন 
আইন জার করে মূদ্রাফন্তের স্বাধীনতা ঘে'ষণা করেন । জনমত 
সংগঠনের প্রয়োজনে সংব।দপন্রের স্বাধীনতার সপক্ষে মেটকাফ 
তাঁর এীতহাসক মিনিটে ঘে।ষণা কবেন 2 ১82 0060 ৪09 
165 01583 11000 /10161) 1 ৫0 1701 81001516150 (04 
৮০18০ 21011111010 021, 91555 ৬/৩ 03051 06০৩- 
65811] 0681 1109 701081985 ০1 1000৬19026 7 .**006 
981 706 10165%5101101)6 19109816595 01 10005715086 7 1119 
11৫099৮6019 ০০1 4001৬ 00 0:010005 11 %/1)85৬৩1 
08১ ০৩ [1)৩ ০010860060095, :.../৯ (50015 060700616 
€01) 815011008 10 58000:555 0175 ০০10101109.01018 ০1 
01109 012101010 99910 700 06 1880108 ; 0০10 ০৩- 
65085 90010 & 95800161008 06 10050, 800 0608086 
৪8)01) 8016101018 11008 1811. 

মৈটকাফের মূদ্রাষান্ছের স্বাধীনতা ঘোষণায় ভারতীর সংবাদ- 
পনের প্রবাহে পূনন্চ জোয়ার আসে। সংবাদ প্রভাকর ১৮৩৯ 
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সাল থেকে প্রথম বাংলা দৈনিকের গোরব অন করে। এ সময়কার 
অন।ন্য উল্লেখযোগ্য পান্রকা 3 সংবাদ পুণচন্দ্রোদয় (১৮৩৫) 
“সধ্ধাদ ভাস্কর? (১৯৩৯) 'বেগল স্পেক.টেটর' (১৮৪২), তন্ববোধিনা 
পান্নকা (১৮৪৩) প্রভাতি । এক দেশীয় রাজাকে সমালে চনা করায় 
ভাস্কর সম্পাদক তাঁর দ্বারা প্রহৃত হন। তব সাংবাদকতার 
জয়যান্রা অক্ষুণ্ণ থাকে। 

সংবাদপত্রের এই অগ্রগাতর ধারা পুনশ্ ব্যাহত হয় ১৮৫৭ 
সালের মহাবিদ্রেহে (0680 05০11101)1 এ ধিদ্রোহের 
পটভীমিতে সংবাদপত্রে সরকারের সমালোচনা বন্ধ করার জন লর্ড 
ক্যা'নং নতুন করে প্রেস-আইন জার করে (১৩ জুন ১৮৫৭- 
১৩ জুন ১৮৫৮ ) এক বৎসরের জন্য সংবাদপত্রের কণ্ঠবোধ কবেন। 
এ 5ইন 08417 461 নামে কুখাযাত ছিল । এর ফলে অন্তত 
দুট সংবাদপত্র, কাশীপ্রসাদ ঘোষের “হন্দঃ ইন্টোলিজেন্সান' ও 
'এঈপুর বাতার্বহ' বন্ধ হয়ে যায় | দ্বারকানাথ এাকুরের 90881 
11.11810-র প্রচার কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকে। 

মহাঁবিদ্রোহোত্তরকালে বাংলা সংবাদপ্ত্রে জাতীয়তাবাদী 
মনোভাব স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য পান্রকা 
[বিদ্যাসাগর পাঁরকজ্পিত দ্বাবকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত “সোম 
প্রকণ' (১৮৫৮) । ব্রিটিশ রাজহ ও তারা বচার পদ্ধাতর নিভাঁক 
সমালোচনা এতে প্রকাশিত হতো । জামদারদের অত]াচারেব বিরদ্ধে 
রায়তদের স্বাথে সোমপ্রকাশ সোচ্চার ছিল। নীলা বন্রোহের 
সমর্থনেও এর ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয় । ১৮৭৮ সা'লর কুখণাত 
ভানকিলার প্রেস আক্টেরও তীব্র বিরোধিতা করোছিল সোমপ্রকাশ। 

হরিশচন্দ্রু মুখোপাধ্যায়ের তীব্র লেখনীর কবাঘাতে 
সমকালধীন পান্রকা "হন্দ: প্যাক্ীয়ট (১৮৫৩) শাসকগোন্ঠি ও 
নশলকর সাহেবদের মধ্যে রীতিমত ভীতির স্টার করেছিল। 
নগলকরের অত্যাচারের বিব্যদ্ধ জনমত সংগঠনে এই পান্রকার 
তবদান বিশেষভাবে স্মরণীয় । মনোমোহন ঘোষ নিয়ামত এই 
পা্নিকায় নগঈলচাষের বিরুদ্ধে লিখতে থাকায়, সরকার কমিশন 
[নিয়োগে বাধ্য হন। হারশচ্দ্রের মত্যুর পর হিন্দ; প্যাট্রিয়টের 
সম্পাদনার দারিতব নেন কালীপ্রসম্ন 'সিংহ ও পার বিদ্যাসাগরের 
আহ্বানে কৃষ্টদাস পাল । সরকারী অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে 


সর্বদাই এ'রা ম.খর 'ছিলেন। 

কেশবসন্দ্রু দোনের একপয়সার পন্রিকা 'সুলড সমাচার 
(১৮৭০) ইতিহাস সন্টি কনেছিল। এই পান্নকা রায়তদের উপর 
জামদার ও সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল :'দারিদ্রুদের 
প্রীতি গভর্ণমেষ্টের তত অনুরাগ নাই । প্রজারা না খেতে পেয়ে 
মরে গেলেও কেহ চেয়ে দেখে না। কিন্তু তাহাদের গায়ের রন্ত 
লইয়া সকলে বড় মানুষীঁ কনেন। সুলভ সমাচারের গ্রাহক সংখ্যা 
পাঁচ হাজার ছাঁড়য়ে গিয়েছিল। জনমত সংগঠনে এর ভূমিকা 
[বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সংরেন্দ্রনাথ ব্যানাজাঁব পরিচালনায় বেঙগলশ 
(১৮৬৮) পান্রকাণ্ড নিভাঁক সাংবাদিকতার গ.ণে জনাপ্রয় হয়ে 


উঠেছিল। 
অম তবাজার পান্রকা ১৮৬৮ সালে বাংলা পান্রকা হিসাবে 


যান্রা শবরু কবে, মাঝে হয় দ্বিতাষিক-_ইত্রাজী-বাংলা, ও পারিশেষে 
১৮৭৮-র কুখ্যাত আইনের হাত এড়াতে রাতাবাতি ইংরেজন পন্রিকার 
রুপান্তরিত হয়। জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রচারে এর অবদান 


উল্লেখযোগ্য । 
১৮৬৭ সালে সরকার “প্রেস আযান্ড রেজিস্ট্রেশন অফ বুকস 


আযান চালু কবে সংবাদপন্র ও ছাপাখানার কাজকর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ 
ওয়াকবহাল থাকতে সচেষ্ট হন। তখন থেকে সকল প্রকাশনা 
সংক্রান্ত তথাঁদ [নিয়ামত সরকারণ নাঁথভভুস্ত হতে থাকে। 

কিন্তু জাতঈয়তাবাদশী আন্দোলন সারা দেশে রমশ দানা 
বাঁধতে থাকায় এবং এ বিষয়ে সংবাদপনগ্লির কমবদ্ধণমান সাররয় 
ভাঁমকা লক্ষ্য করে সরকার ক্রমশ ভীত ও সন্তুন্ত হয়ে উঠেত থাকে । 
পাঁরশৈষে লর্ড লিটনের উদ্যোগে সরকাখী নিয়ন্ত্রণের খছগ উদ্যত 
হয় দেশীয় সংবাদপন্রের স্বাধীনতা হরণে...১৮৭৮ খ্বীষ্টাব্দে জারি 
হয় কুখ্যাত ভাণাকুলার প্রেসআ্যান্ট। সোমপ্রকাশ আওযান্ত হয়, 
অমতবাজার এাতাবাতি ইংরেজী পা্কায় রৃপাম্তখিত হয়, 
জনগণের কন্ঠ রুদ্ধ হয়। কিন্তু এ বিধিনিষেধও চিরদ্থায়ণ 
হয়ান। আইনের বেড়াজাল কেটে সংবাদপন্র আবার মাথা তুলে 
দাঁড়ায়, জনমত ঝংগঠনের শুর, দায়িত্বে এগিয়ে আসে, ভারতের 
স্বাধীনতা অ।ম্দোলনকে জর়ষূন্ত করাতি রমশ শান্ত সয় করতে 


থাকে। সংবাদপত্রের জয়যান্না ম।বঝে মাঝে ভ্ভিমত হলেও কোনদিন 
থামেনি, কোনাদন থামবেও না। 


১৭৯ & 


/৯2% 


নির্মল বস. 


সাংবাদিকতা ও অপ-সাংবা দিকিতা 


॥ এক ॥ 


গণতান্নর অন্যতম প্রধান শর্ত সংবাদপন্রের স্বাধীনতা । 
বিশিষ্ট ইংরেজ রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যাপক হ্যার্ড লাস্কি বলেছেন, 
যাকিছু ঘটেছে, যা সংবাদ, তার সবটা সহজ স্বাভাবিক স্বাধীন 
অবিকৃতভাবে নাগরিকের কাছে পেশছতে হবে। তারপর সেই 
সংবাদের ভিত্তিতে নাগবিক গ্মির করবেন, তিনি কি করবেন । তবেই 
গণতন্ত্র সফল হবে। যে সমাজে নাগরিক সব সংলাদ জানতে 
পারেন না তাকে গণতান্লিক সমাজ বলা চলবে না। 

সাংবাদিকের দাক্সিব সব সংবাদ অবিকৃতভাবে নাগরিকদের 
কাছে পেশছে দেওয়া । 

এই কাজ বর্তমান সমাজ সম্ভব কিনা, আমাদের দেশের 
সাংবাদিকরা এই দার্িত্ব ষথার্থভাবে পালন করছেন কিনা, এই সব 
পর্ন উঠেছে। 


॥দই॥ 

ভারতে সাংবাদিকতার এঁতিহ্য অতি উদ্জব্ল, গোরবজনক 
ইংরেজ শাসনেব আমলে, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় দেশের 
অধিকাংশ সংবাদপত্র বিদেশী শাসকের রন্ত-ক্ষ,কে উপেক্ষা করে 
তাদের স্বাধীন ভূমিকা পালন করেছেন, এবং এর জন্য তাদের বহু 
নিযতিন সহ্য করতে হয়েছে। সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ হয়েছে, 
ম.দ্রণালয় বাজেয়াপ্ত হয়েছে আথিক জাঁরমানা হয়েছে, সম্পাদক 
মুদ্রক সহ সাংবাদিকরা গ্রেপ্তার হয়েছেন, জেলে আটক থেকেছেন, 
দৈহিক লাঞ্ছনা ভোগ কবেছেন। তব তাঁরা মাথা নত করেন নি। 
ভারতের স্বাধখনতা অর্জনে তাই, দেশবাসীর অন্যান্য অংশের সঙ্গে 
সাংবাঁদকরাও একাট উল্লেখযোগ্য ভামিকা পালন করেছেন। 

স্বাধীনতার পরেও ভারতের সাংবাদিকতা এই মহান এীতিহ্য 
অনুসরণ করে চলেছে। সব সময় যে সাংবাদিকরা শাসক দলের 
অত্যাচাবের বিরদ্ধে এবং গণতান্নিক সংগ্রামের পক্ষে লেখনী ধারণ 
করেছেন, তাবলা যাবেনা । তথাপি, গণতন্রের প্রশ্নে মধৃখ্য 
ঘটনাগুলিতে তাঁদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় । ১৯৭৫-এর 
জরুরী অবস্থায় প্রচন্ড প্রাতিকুল অবস্থার মধ্যেও দেশের আঁধকাংশ 
সাংবাঁদক গণতম্বের পক্ষে থাকার চেষ্টা করেছেন। তারপর থেকে 
দেশে স্বৈরতন্তর বনাম গণতন্বের কঠিন সংগ্রামে ভারতের সাংবাদিকরা 
কিছ] ব্যাতিক্রম ব্যতিত, মোটাম5টিভাবে গণতন্বের পক্ষে। ইন্দিরা 
সঞ্জয় রাজীব এদের ভ্রুকুটিতে এরা বিচলিত হন নি। এটা কম 
কথা নয়। বিহারের কুখ্যাত প্রেস বিলের বিরুদ্ধে যেভাবে দেশের 
সকল সাংবাদিক সংগ্রাম করেছেন তা তূলনাহীন। সর্বশেষে, 
অন্ধে. রামা রাও মান্্সভাকে খারিজ করে গণতম্্হত্যার ষে 
নিলজ্জ কান্ড হয়োছিল তার বিরুদ্ধে দেশের প্রায় সকল সংবাদপন্ত 
যেভাবে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন তা ভারতে গণত্মরক্ষার 
সংগ্রামের ইতিহাসে স্বণক্ষিরে লেখা থাকবে। 

॥তিন ॥ 

দেশে সাংবাদকতার এই গৌরবোজ্জবল ভূমিকা সন্বেও বাত 
মহল থেকে সংবাদপন্ন, সাংবাদিকতা, সাংবাদিক-আচরণ নিয়ে নানা 
দমালোচনা হচ্ছে। এবং সব সমালোচনাই যে অসার ও ভীত্তিহীন 


তা বলা বাবে না। 


॥ ১৬১ & 


৯৯৮২৭ 


ঝা ১৬২ ॥ 


গণ আন্দোলন ও সংবাদপল্ল 


সংবঝ।দপন্রের ক।ছ থেকে আমরা চাই স্বাধীন নিরপেক্ষ সংবাদ 
এবং সেই সঙ্গে মতামত । তবে, সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 
সম্পাদকীয় পঙ্ঠার অন্য প্রবন্ধ? কিংবা খাঁববাব ব। বিশেষ সংখ্যার 
প্রবন্ধ, অথবা চিঠিপত্রে প্রকাশিত মতামতের চেয়ে সংবাদে মূল্যই 
বোশ। অন। সব কিছুই সম্পাদক বা লেখকদের নিজেদের বিশেষ 
নত হতে পারে, কিন্তু সংবাদ সংবাদই। কেখল দৌনক সংবাদপন্ 
নয়, সাণ্তাহক, পাক্ষিক, মাসিক, সব সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেই একই 
কথা। 

এবং সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সাংবাঁদকের দায়িত হবে 
কোনখপে ভয়ে ভীত না হযে, কোন চাপের কাছে মাথা নত না করে 
নিরভষে, এবং কাউকে খাতিব না করে, কোন সুযোগ ল।ভের 
প্রতশা না কবে, স্বাধীনভাবে সংবাদ প্রকাশ করা। চাপ আসবে 
নানা মহল খেকে । স.কাব থেকে, রাজনোতিক দল থেকে, ব্যবসার 
শিল্পপাতি গোষ্ঠী থেকে, ধর্মসংঘ থেকে, এমন কি মাস্তান গুণ্ডাদের 
কাছ থেকেও। কেবল চাপ নয, কোন কোন সময় ভয়-ভীতি 
হুমকীও আসবে । আবার সংযোগ-সূবিধ। দিয়ে সাংবাদিকদের 
বশীভূত কবাব ? স্টাও হয়। সবাসাঁণ অর্থপ্রদান আছে, ভোজ মদ্য- 
পান প্রমোদ বিলাস ভ্রমণেব আয়োজন আছে এমনাঁক সরকার থেকে 
অন্য বি9।রে প্রায় দ্প্রাপা ফ্ল্যাট বা জামব প্রট দিয়ে সাংবাদিককে 
হাত কবাব 7চজ্টাও আছে। তাছ।ডা থ্াান্তগত খাতির পছন্দ 
অপ্ছন্দেব ব্যাপারও আছে। তাতেও স্বাধীন ভূমিকা পালনে 
বাধার স.ণ্টি হয়। প্রকৃত সাংবাঁদক এই সব কিছুর উদ্দে' থেকে 
নিউকিভাবে দায়িত্ব পালন করবেন, এ আশাই আমরা কার। 

কিন্তু সব সময় এই জিনিষ হয় না । কিছ; মৌলিক 
বাধা আছে। যেমন সংবাদপন্র মালিকের স্বার্থ। আমাদের 
দেশে এখন পষন্ত দৈনিক সাপ্তাহক মাঁসক সংবাদপর়ের 
প্রায় সবটা এস্ন সব ব্যান্জিব ব্যক্তিগত বা গোষ্টীগত সম্পান্ত 
ব।বা ধানকশ্রেণী? শন্তঞুক্ভ । কর্মরত বেতনভ্ক সাংবাদিকরা 
উদ্যোগ গ্রহণ কণে নিজেবাই সমবাক্ের 1ভান্ততে অথবা অন্য 
কোনগাবে সংবাদপত্র চালাচ্ছেন, এমন দক্টান্ত আমাদের দেশে 
প্রায় নেই বললেই চলে। তাই যারা সংবাদপত্রের মালিক তারা 
আর দশটা বাবসা বা কারখানার মত সংবাদপরও চালাচ্ছেন । এবং 


একই সঙ্গে হয়তো কেউ দারা দেশে ১০/১২টি সংবাদপত্রের মালিক । 
চউকলের মালিক, মোটর গাড়র বড় বাবসায়ণ, আবার সেই সঙ্গে 
কাগজও চালাচ্ছেন ' এদের মধ্যে অনেকে আবাব নিজেদের পন্িকা 
সম্পাদক বলে কাগজে নাম ছাপেন। জশ্বনে কোন দিন কলম 
খরেননি। তব সম্পাদক ! ক'রণ টাকা মাছে! স্বাভাবিক 
ভাবেই এমন সংবাদপন্র-মালিক তাঁর শ্রেণ স্বাথথে সংবাদপন্ 
চালাবেন। এবং বেতনওুক সাংবাদিককে € বচ, হাজার টাকা 
মাইনের সম্পাদক সহ) মালিকের কথামত লিখতে হবে। এমন 
আঁভজ্ঞতা অনেকের রয়েছে, কোন একজন সাংবাদিক হয়তো 
অন্তরচ-মহহূর্তে বাইরে যে আভিমত প্রকাশ করেছেন, একেবারে 
তার বিপরীত কথা তাঁর নামাঙ্কিত প্রবন্ধে তার পর দিন সংবাদ- 
পত্রের পঞ্ঠায় ছাপা হচ্ছে। মালিকের নিদে শ! ঢাকার বাখার 
প্রয়োজন। এরন নাম বাদ্ধজীবী বেশযবত্তি বা 101611৩1091 
121০911090101), এই' প্রসঙ্গে একটি ব্যন্তিগত আভিজ্জতার কথা বাল । 
প্রান ত্রিশ বছর আগের কথা । সতেমম্দ্রনাথ মজ.মদার বাংলার 
সাংবাদিক জগতে একটি উজ্জব্ল নাম। দঘ' দিন [তান আনন্দ- 
বাজার পান্নকার সগ্গে যুক্ত ছিলেন । মন.মেন্টের কাছে সাংবাদিকদের 
উপর পুলিশী নিযাতিনের প্রতিবাদে সতোন্দ্রনাথের লেখা 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধের কথা কেউ কখনও ভুলবে না। সত্যম্দ্রনাথ 
অঞ্প কিছাদিনের জনা তখনকার দৈনিক 'সত্যুগ' পান্রকার 
সম্পাদক ছিলেন। £সত্যযূগ” তখন বোম্বাই-এর বেনেট, কোলম্যান 
কোম্পানীর মালিকানাধীন, কলকাতার মৌলালণ থেকে প্রকাশিত 
হতো। সতোন্দ্রনাথের সঙ্গে জলপাইগুড়ি সূত্রে আমার কিছ-টা 
পার য় ছিল। একাঁদন তাঁর বাড়াঁতে (দক্ষিণ কলকাতায় তখন 
'কালিক।” থিয়েটাবের পাশে, এখনকার 'বসূত্ত্রী* সিনেমার পেছনে) 
বসে আছি। কথা প্রসঙ্ষে বলছি, “আপনাদের মতো প্রগতিশীল 
সাংবাদিকরা, 1৮ ব্যস! কথা শৈষ করতে দিলেন না। 
সত্যেন্দ্রনাথ রেগে বলে উঠলেন, “নামতে নামতে ডালাময়ায় 
নেমোছি। এর পরেও বলো, প্রগতিশীল 1” 'সত্যযুগের 
কোম্পানী বেনেট কোল ম্যানের মালিক ছিলেন ডালমিয়ারা । 
সংবাদপত্র ধধন মালিকের হুকুমে, তার নিজজ্ব স্বার্থে 
ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বিকৃত সংবাদ গারবেগন করে তখন তা রীতিমত 
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গণ আন্দোলন ও সংবাদপত 


ক্ষাঁতকর হয়ে ওঠে। পান্রকর একট প্রচার থাকেই। বহু পাঠক 
বিকৃত সংবাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হন। সম্প্রীতি কলকাতার একাট বাংলা 
দৈনিক দিনের পর দিন বিধানসভার উপাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আদা- 
জল খেয়ে একটানা বিকৃত সংবাদ পাঁরবেশন করে। কি ব্যাপার? 
হঠাৎ এই একাটি কাগজ এইভাবে উঠে পড়ে লাগলো কেন? 
অনুমান, এই পান্রকার মালিক বিশেষ একাট কেন্দ্র থেকে আসন 
লোকসভা নিবচিনে কংগ্রেস (হ) দলের প্রার্থী হয়ে প্রাতিদ্বাণ্িতা 
করতে চন। বিধানসভা উপাধ/ক্ষের দলের নেতা এখন এই কেন্দু 
থেকে লোকসভা সদস্য । সুতরাং, জনসমক্ষে এই দলের ভাবমৃতি 
নন্ট করা প্রয়োজন। কাগজ আছে, ব্যবহার করো ! 

ভারতে সাংবাদিকতার একাট বড ব্রুুটি, এখানে রাজনৈতিক 
বিষয় কেবল প্রাধানা নয়, বলতে গেলে পূর্ণ-প্রাধান্য পায় । 
মফস্বল থেকে প্রকাশিত মাতি ক্ষুদ্ধ সংবাদপন্রেবও প্রায় সবটা 
জুড়ে থাকে রাজনৈতিক সংবাদ। রাজনোৌতিক সংবাদ অবশ্যই 
প্রাধান্য পাবে । কিন্তু এই সঙ্গে অন্য যে-সব সামাজিক অর্থনৈতিক 
সাংস্কীতক বিষয় আছে তা প্রয়োজনীয় গুরুত্ব পায় না সংবাদপত্রের 
পঙ্ঠায়। সামাজিক অনাচার অত্যাচারের খবর কম প্রকাশ পাস । 
তাই সমাজ সংস্কারে সংবাদপত্রের ভূমিকা বলতে গেলে কিছুই 
নেই। 

সমাজ-সংস্কারে বিশেষ ভাঁমকা পালন না করলেও 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্দামা কিংবা জাতীয় সংহাতির অন্য বিষয়, 
এরকম গ:র্ত্বপৃণ- প্রশ্নে সংবাদপত্রের একট। ইতিবাচক ভূ মিকা থাকা 
প্রয়োজন । কিন্তু দুঃখেব বিষন্ন অনেক সময়েই সংবাদপন্ত্র এই 
দায়িত্ব পালন করে না। ক্ষেত্র বিশেষে উস্কানদাতার ভূমিকায় 
দেখা যায় সংবাদপন্রকে । জাতীয় সামাগ্রক স্বার্থের পারবর্তে 
আগুলিক সাম্প্রদায়িক প্রভাতি স্বার্থ প্রাধান্য লাভ করে। 

সরকার কিংবা কোনও সরকারী বা আধা সরকারণ প্রাতষ্ঠান 
অথবা সরকারের সঙ্গে যুক্ত কোন ব্যক্তি, মন্ত্রী বা অফিসার, তাঁরা 
কোন অন্যায় কাজ করলে তা খুজে বের করে প্রকাশকরা 
সাংবাদিকের বিশেষ দায়িত্ব । কিন্তু এই কাজ করতে হলে কঠোর 
পরিশ্রম করতে হয়। অনহসগ্ধানীর কাজ করতে হয়। এই কাজ 
ঠিকভাবে করতে পারলে দরকার ইত্যাদি এবং এর সঙ্গে হ্ন্ত ব্যজিরা 


ভীতসন্তন্ড থাকেন, এবং লোকে জেনে যাবে এই ভয়ে অন্যায় কাজ, 
করা থেকে তারা নিবাত্ত থাকেন। গণতান্রিক বাবস্থায় এর বিশেষ 
প্রয়োজন রয়েছে । এক সময় শ্রীনিরপেক্ষে'র কলমে কলকাতায় 
'যুগাম্ভর' পান্তকার় যে সব তথ্য দিনের পর দিন বের হয়েছে তার 
গুরুত্ব সবাই স্বীকার করবেন। কিন্ত? দ,ঃখের বিষয়, এখন খুব 
কম সাংবাদিকই কম্ট করে এই অনহসন্ধানী ভূমিকা পালন করেন। 
খুব জোর, মান্ত্রসভার বৈঠকের পর তিন-চার জন মন্ত্রীর ঘর 
ঘুরে মান্মসভার গে।পন কিছু তথ্য মন্মীদের মন্ত্গদাপ্তর শপথ 
তঙ্গ কারয়েঃ বের কবেন, অথবা বামফ্রন্ট কামাটর সভার পর 
হতাশাগ্রন্ড কিছ নেতার বাড়শ আঁফস ঘরে সঙার বামক্রণ্ট 
চেয়ারম্যানের ব্রিফ-করা সংবাদের বাইরে কিছু বিকৃত অধসত্য 
(যা মিথ্যার চেয়েও খারাপ) চটকদার কায়দায় ছ।পেন। ব/স। 


এই পর্যস্ত। 

বিরল সম্মানজনক কিছ. সাংবাদিকের কথা বাদ দিলে দেখা 
যাবে এখনক।র আধকাংশ সাংবাদিক পরিশ্রম করত চান না। কোন 
রকমে কজ শেষ করতে পারলেই হলো । ইংরেজীতে কোন সংবাদ 
[লিখে দলে বাংলা সংবাদপত্রের অনেকে তা অন্বাদ করান পারশ্রম- 
টাও করতে চান না। ফলে খববটাই বাদ পড়ে ষায়। বেশ কিছ 
ক্ষেত্রে দেখা যায়, স।ংবাদিক অন,্ঠানে না গিয়েই সংবাদ লেখেন, 
কাগজে ছাপেন। অনেক সময় একে ওকে জিজ্ঞাসা করে জেনে 
নিয়ে লেখেন, আব।র অনেক সময় তাও কতোন না। এইতো সোঁদন 
কলকাতাব একটি বাংলা দৌনকে ছাপা হয়েছে, দক্ষিণ 
কলকাতার অশ্বিনী দত্ত বোডে 'শরৎ সমিতিতে শ তদন্দ্ু 
চট্টোপাধ্যায়ের ১০৯তষ জম্মাদবসেৰ অনষ্ঠানে প্রধান আতীাথবৃপে 
উপাশ্িত ছিলেন উচ্চ শ্রিক্ষামন্ত্রী অধণাপক শন্ত;ং ঘোষ। অথ” 
শান্ত বাব, এই অন্ঠানে অ(সেনই নি। তিন কণক।তাতেই 
ছিলেন না। ছিলেন দেবানন্দপ,রে, শরৎ ন্দ্েব জন্মস্থ নে। 
আসলে, শরৎ সামাতর কে প্রধান আতাথর.পে শস্ত,বাবর নাম 
ছাপা ছিল। সৃতরাং অনন্ঠানে না গিয়ে, কোন খব।ন। নিয়েই 
সাংবাদিক লিখে দিলেন, উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী উপাশ্ছত ছিলেন। 
ছাপাও হলো। 

সাংব।দকতার ক্ষেতে দীর্ধঘাদন ধরে একটি কথা চালং আছে। 


॥ ১৮৩৫ ॥ 


॥ ১৮৬ ॥ 


গণ আন্দোলন ও সংবাদপন্র 


কোনটি সংবাদ? কুকুর ধখন মানুষকে কামড়ায় ভখন সংবাদ হয় 
না। কারণ, এটাইতো চ্বাভাবিক। কিন্তু, মানুষ যখন কুকুরকে 
কামড়ায় (সত্যি কামড়ার নাকি!) তখন ভা হল সংবাদ। 
ইদানীংকালে বিধানসভার রিপোর্টিং-এর ক্ষেত্রে দেখছ, অধিকাংশ 
সাংবদক এই আপগ্ত বাক্যটি “খুব বেশি মানায় মেনে চলছেন। 
বিধ।নসভাব কোন সদস্য যাঁদ শালীনতা বজায় রেখে, খেটেখুটে 
ভাল বন্ত তা করেনতবেতা আঁধকাংশ সময় সংবাদপ্নে ছাপা হয় 
না। কারণ বোধ হয়, এটাই তো দ্বাভাবিক। সভার সদসা সভ্য 
ছবেন। সও,শিষ্ট আচরণ আব সংবাদ হবে কি কবে! কিল্ভু 
কে'ন কে'ন সদস্য যখন অশিস্ট অঙ্গভচশ কবেন, বন্তর মত খিষ্তি 
স.ব কবেন, তখন তা বড় মংবাদ হয়ে পডে। কাগজে বেশ বিরাট 
করে: ছাপা হয়। এর ফলে একদিকে যেমন বিধানসঙাব মধার্দা ক্ষু“্ণ 
হচ্ছে জনম নামে, তেমাঁনই সিরিয়াস সদস্য যাঁরা. তাঁবা পরিশ্রম করে 
পড়াশখনো কবে তাল বন্ত তা করতে উৎসাহ বোধ কবছেন ন। | কারণ, 
কাগজেব প তয় তাঁদের কে'ন চ্ছান নেই। 

কেনেন সাংবাদিক বলেন, কি করব, এখনকার পাঠক ষে 
এইান। ত'শ ৮টকদাব গরম খবব চান! কখটা কতটা ঠিক 
সেই বিনে না ণিষেও প্রশ্ন কবাযায়, পাঠকবুগি গঠনে কি 
মংবাদ"ন্রল কে নও ভাঁমিকা নেই? লোকে যাঁদ চায় তবে খারাপ 
[জানষ দিতন্বে? এবই নাম 'টোলাজম”, বা লেজ.ড়বাস্ত। 
প্ছেনে য ওয়া । তগ্রবতাঁ কোন দায় দায়িত্ব নেই। 

আন এক দল সাংবাঁদক আছেন যাঁরা নানাভাবে 'ব্র/কমেল' 
কবেন। স.যে।গ-সমবধা কবে দিলে তাব পক্ষে নান।ভাবে কাগজে 
লিখবেন । আব কেউ যদ সাংব।দিকের অন্যায় কেন অনখবোধ না 
রান তাব নানাও বে ভাব বিব্যদ্ধে লিখবেন। কিছ; ক্ষ,দ্র সংবাদ - 
গতর ভাবন বিজ্জাপানেব বাপার নায় 'ব্র্যাকমেল' করে। হয়তো 
& ৬০ ক?” ছাপা হয় কাগজ, বা তাও হয় না। কিম্ত; বিজ্ঞাপন 
চাই। ন দিল তব বিবুদ্ধে এক লাইন লিখে নিজের পয়সায় 
ডক খবড দিষে বিশেষ জায়গায় পাঠ বেন। ভয়ে তই বিজ্ঞাপন 
দেবখেন। মন্দ বব নয়! 

হাবে প্রেস বালব সমর্থনে তখনকার মুখ মন্ত্রী জগধাথ 
মিশ্র এ কখাই থলোছলেন, যে-সব সাংবা?দক ইচ্ছ-কৃক্রএাবে মিথ্যা 


ও বিকৃত সংবাদ পারিবেশন করবে, তাদের শাঞ্িঘ বাকন্থা কবতে 
হবে। কিন্তু মসৎ বা পথন্রষ্ট সাংবাদকের জন্য এভাবে শান্তির 
ব্যবস্থা করাযায় না। তাছাডা এই শান্ভি-ব্যকস্থার অপবাবহার হবার 
আশঙ্কা রয়েছে পর্ণমান্রায়। সাংবাদিকদের নিজেদেরই তাঁদের 
আ.রপাঁবধি তৈরী করতে হবে। এবং, এই আচরণবিধি কেউ ভঙ্গ 
করলে তার শা ভ্াবধানের বাবস্থাও তাঁদেরই করতে হবে। নিজেদের 
সংঘ-সমাতির মারফং। সরকার আদালত বা প্রেস কামশনের 
হাতেও এই দায়িত্ব দেওয়া যায় না। 
॥ চার ॥ 

গণতন্ননক্ষায় সাংবাঁদকের ভামকা অতম্ত গুরুত্বপূর্ণ 
বলেই সাংবাদিকের পদস্খলনে এত শ্ষ্তা। কিন্তু এই প্রসঙ্গে 
মানে রাখা প্রয়োজন, সাংবাদিক কিছু সমাজ নি্পেক্ষ অন্য জগতের 
মনষ নন। যেসমাজে আমনা সবাই বাস কার. সাংবাঁদকরাও 
তাদের মধো থেকেঈ আসেন। আব দশ জন যাঁদ খারাপ হন হবে 
তবাও খাবাপ হবেন। সবাক্ষি যখন পচে যায় তখন অঙ্গবিশেষ 
অক্ষত থকতে পারে না। সকলের ছোঁয়া বাঁচয়ে সাংবাদিকরা 
একটা পথক দ্বীপে বাম করেন না। যে সমাজে এম. এল এ, 
কেনবো হয়, দাম ওঠে মাথা পিছু ত্রিশ পাশ ল।খ টাকা (হাটে 
গোব্‌ ছান্ল বারির মত), ছান্রেন মাক্শীট জাল কারে টাকা নেবার 
অপ্রাধে বিদ্বাবদ্যালয়েব পবীক্ষা-নিয়ামক অধ।াপকের চাকরি 
যায়, যেখনে মন্ত্রী বিদেশে গিয়ে মদ্যপান কবে নারীঘাট্ত 
কোল'ক বীতে লিপ্ত হয়ে পডেন, সেখানে সাংবাদিকরা সৎ নিরপেক্ষ 
নি৩গক ভুমিকা পালন করবেন, এই আশ। কি দুর,শা নয়? 

সতর।ং, সমাজের সামাগ্রক অবক্ষয় রুখতে হবে। বাল্ঠ 
মূলণবধ, শান্তশালী নৌতিকতার ওপর প্রাত্ঠা করতে হবে সব 
কছ,কে। 

তাহলে কিধরে নিতে হবে, যতক্ষণ এই 'জানষ নাহচ্ছে 
ততক্ষণ সাংবা?দকতার ক্ষেত্রে পদস্থলনকে ফোন রকমে মেনে নিয়ে 
গা সয়েচলতে হবে? মোটেই নয় । এর মধ্যেও নেম্টা করতে 
হবে আদশ বোধ মেনে চলার জন্য। 

অশার কথা, নতুন যেসব যৃবক ঘুবতী সাংবাদিকতার 
পেশ য় যোগ দিচ্ছেন তাঁদের অধিকাংশই সৎ, নিষ্ঠাবান, আদর্শব্তাঁ 
উৎসাহ কস । দু-এক জন পথভ্রষ্ট থাকলেও আঁধক।ংশই এই 
প্ঞোর হযা্দা রক্ষায় [বিশেষভাবে আগ্রহণী। 

ভরসা এখ নেই। 


১ ১০] 


সংবাদপর ও সংবাদের বিরুতি 


হাজাগ খাজাব বেখনেট সপোন তনখানি বিবোধণী, 
গ্ংবাদপন্র অনেক বেশঈি ভয়ে | হাজার হাজার বেয়নেটধারীকে 
মোকাবলা ক1 অপেশ্শ বিবোধন সংবাদপন্রকে মোকা।বল। করা 
অনেক বেশশ কা.ন*_ কথ।টা বলোছিলেন নাপোলিষ"। নাপোলির 
খন সংবাদপত্রের এই শান্তর কথা বলেছিলেন তখনও সংবাদপন্ত 
স্গাঠিকভাবে তার প্রভাবের রূপটা গ্রহণ কবোন। তথাপি 
সংবাদপত্রের প্রভাব [তান সাঁঠকভাবে উপলাব্ধ করেছিলেন। 
পরবতাঁকালে এই সংবাদপত্র আরো মনেকবেশটী প্রভাবশ।লা হয় 
এবং জনমত গ$নে সবচেয়ে শীন্তধর হয়ে গঠে। কিন্তু দিনের 
পাঁরবর্তন ঘটে, 'লাঠি তোমার দিন শেব হংয়াছে ॥৮ একথার অর্থ 
আমরা জানি। কারণ গিটঅলা বাঁশের লাঠির দিন শেব হয়ে 
ক্রমাববর্তনে অস্ত্রের যুগে আমরা পেশছে বাই। পিষ্ভল রিভলবার 
বা তার চেয়ে মবয়বে ক্ষুদ্ধ কন্তু মারণাস্ত্র হসাবে আরো বেশী 
কার্ধকরণী অস্ত্রের আবিভার্ব ঘটে এবং লাঠির কল শেব হরে যার়। 


নংবাদপন্নও একইভাবে বেধনেট অপেক্ষা শান্তধর হয়ে ওঠে কিন্তু 
দিনের পারবর্তনে তর সে শক্ত লোপ পেতে শুরু করে। 

সংবাদপন্র ষতাঁদন সংবাদপনন ছিলো ততদিন তান ধারও 
ছিলো । তাই সংবাদপত্রের নির্ভুল নিক এবং সতা সংবাদ অজঙ্ 
উত্থান পতনের কারণ হয়েছে । শুধ; ভারতবর্ষে নর, সারা বিশ্বে 
বু সংবাদ এটম বোমাব শীল্ততেও কাজ কবেছে। এই কালেক 
পরিবর্তন শুরু হয় দুটি কারণে। প্রথম কারণ, সংবাদপন্ত বম 
পণজিবৃদ্ধি ও মুনাফা শিকারের মাধ্যম হিসাবে শিক্ষেপ পারণড 
হয়, এবং শিল্প মালিকরা যেভাবে ব্যবসায়িক ক্বার্থে আধিকতর 
মূনাফার জন্য শিল্প পাঁরগালন। করেন, সেই মানাঁসকতায় সংবাদপত্র 
শিষ্পকেও পরিচালনা শুরু করেন। দ্বিতীয় কারণ, সংবাদপল্প 
'সোদন থেকে মতামতপন্রে পরিণত হয়, ধীনউজজ পেপার'কে ণভউদ্ 
পেপারে পরিণত করা কাল হয় সংবাদপন্রর ৷ ওপরের এ-দূটি 
প্রথনই একে অপরের সঙ্গে বুক, ব্যবসায়িক চ্বার্থ ও অধিকতর 
মূনাফা শিকারের কারণে সংবাদপর মালিকরা -ংবাদপনাক তাঁদের 
ইচ্ছা ও চিন্তাকে রুপ দিতেই মতামতপন্রে পাঁরণত করেন? 
মালিকদের ইচ্ছা ও চিন্তাকে রূপা দিতে সাংবাদকরাও সংবাদের 
প্রতি বিশ্বস্ততা হারিয়ে মা'লিকের প্রতি বিশ্বস্ততা ব.ম্ধির পথ নিতে 
শুরু করেন। যে সাংবাদিক মালিকের মত বিশ্বন্ত তাব কাজের 
সুযোগ তত বেশী, উন্নীতিব সি" তত সরল । মালিকের মুনাফা 
শিকারেব কৌশলের প্রতি যে সাংবাদিক বত বেশী আড়কাঠির কাজ 
করডে পারেন তাঁর ভাগ্যের পাঁরবর্তন তত তাড়াতাড়ি হয়। 
সংবাদপত্র মালিকরাও তাঁদের শিজ্পের স্বার্থে নিভাঁক সাংবাদক 
নয়, বি্বন্ত আড়কাঠি তৈরশীতেই বেশী তৎপব হন। পরিণতি 
আজকের সংবাদপন্র। 

একটা প্রক্রিয়ার মধা 'দিয়ে সংবাদপ্ত মালিকরা সংবাদপন্রকে 
ধেমন সংবাদেন প্রতি বিবন্ত থাকতে দেয়ান সাংবাঁদকদেরও তেমান। 
সাংবাদিকতার বিশেষ পেশায় যাদের আসা উাঁচিত ছিল না তাদের 
অনেকের আগমন ঘটে এই শিজ্পে। সংবাদপরকে চটকদার 
করতে, তাকে নিজস্ব মত ও প্রভাবের মাধ্যম হিসাঝ ব্যবহার করড়ে 
অই নবাগতদের বিগধভাবে তীলম দিয়ে গড়ে তোলা হয় । সাংবাঁদি- 
কভার পেশার আগত এই নবাগতকরা সংবাদপরকে চউকীঁর করতে 
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খান আন্দোলন ও সংবাদপন্ত 


নানাভাবে পদুত্ব দেখিয়ে মালিকের মন জর করতে শুর করে। 
নিজস্ব কারখানায় প্রত সংবাদ সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা ব.ম্ধির 
বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠার এই সাংবাদিকরা আতি দ্রুত মালিকের 
“চোখের সবুজ দাতিতে” পারিণত হয়। এই সাংবাদিকনা বা ঘটেছে 
সেটা সংবাদ নর, যা ঘটেনি অথবা ঘটবে না তাকে সংবাদ করে 
নিজেদেব কঁতিত ব.চ্ির পথ হিসাবে নেয় । এব মধ্যে আবার শুর 
হয়ে বার প্রতিযোগিতা ৷ একজন যখন একাট অম্ধসত্যকে সংবাদ 
হিসাবে পরিবেশন করে কাগজের কাটতি বাড়ান এবং মালিকের মন 
পান, আর একজন তখন যোলোআনা মিথ্যেকে সংবাদ করে আরো 
বেশী প্রচান ও মালিকের কাছে আরো বেশী বাহবা পেতে আত্মোং- 
সর্গ কবেন। এই প্রাতিযোগিতা থেকে মস্ত আজ কেউ নয়। ছোটো 
বড় সব কাগজই আজ মুনাফা শিকাবে সাংবাদিকদের প্রাতযোগিতায় 
নামিয়ে [দিয়েছে। [ভীত্ুহীন উদ্দেশ্মূলক সংবাদ কতরকম 
প্রাতীক্রিয়া স.স্টি করে তাব অতি সামান্য দুএকাট নমহনা তলে 
ধনবার চেষ্টা করাছি। আরো অনেক বেশী নমংনা তলে ধরা 
সন্তব। কিন্তু সেটা এই মুহূর্তে কাবো পক্ষেই ভালো না হতে 
গারে। 
এই উানশশো ছবাশি সালের জুন মাসে উত্তরপ্রদেশের 
ঁজাবাদ শহবে সংবাদপত্রে একটি কাহিনধ শোনালেন কেন্দ্রে 
যোগাযোগমন্ত্রী অধ্যাপক ভি এন গ্যাডাঁগল। কাহিনশীট তাঁরই 
আব এক সহকমণী কেন্দ্র মন্ত্রী সম্পর্কে । আচাষ' বিনোবা ভাবে 
মারা ণ্ছেন, তাঁব মত্দ্যর পরে বেতার ও দুরদর্শনে তনেকের 
শোকবাণণ প্রচারিত হলো । বনোব'জখর ম.তয্যুর দ্বিতীয় দিনে 
বোদ্বাইর সংবাদপ্রে একাঁট সংবাদ প্রকাশিত হল। সংবদদাট হলো 
এই-__বিনোব।জীর মত7/র দ্বিতীর দিনে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার 
দরের মন্ত্রী বসন্ত.শাঠের মা বোম্বাই দূরদর্শন কেন্দ্রের কহ পক্ষকে 
ফোন কবে বলেছেন, দুরদর্শনে বিনোবাজশীর মত-/র পর অনেক 
মন্ত্রীর বন্তব্য বিবতি শোকবাণ? প্রচার করা হয়েছে কিন্ত; তাঁর প্র 
বসন্ত শ।ঠের কোন শোকবাণশ প্রচার করা হয়নি কেন ?--এহ নিয়ে 
শাঠের মাতার সঙ্গে দুরদর্শন কন্ু্পিক্ষের কথাবাতা ক্ষোত নিয়ে 


বিরাট সংবাদ । 
গংবাদপত্রের এই সংবাদ পড়ে তথ্যমন্ত্রী বদন্ত শাঠে সেই 


সংবাদপতে চিঠি লিখে বললেন, আপনাদের পরিফার প্রকাশিত এই 


সংবাদটি নিভ্বল বা সতা নয় । সেই সংবাদপ প্রথমে তথামন্তরীর 
সেই পরকে প্রকাশ করে নি, কিন্তূ পরে প্রকাশ করে নিজেরা 
লিখলো বে, শুথামন্মর পত্র ছাপা হল, কিন্তু সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
সংবাদটি মিথ্যা নর। বসন্ত শাঠে সেই সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষকে আর 
একখানি পর লিখলেন, বললেন, আপনারা আপন:দের সংবাদের 
সত্যতা সম্পকে খনবই বিশ্বন্ত এবং আস্থাবান এতে আম খুবই 
আনন্দিত হয়েছি। তবে আমার বিনত বন্তব্য হলো, আমার 
মান্ধদেবীর যে টেলিফোন নিয়ে এরকম খোশ খবর আপন।রা প্রকাশ 
করেছেন আমার সেই মান্তুদেবীর প্রয়াণ ঘটেছে দুবছর আগে। 
দ;বছর আগে তাঁর ইহলোক ত্যাগ, দ-বছর পর তাঁকে নিয়ে সংবাদ 
বলার কিছু নেই। 

বসম্ত শাঠের এই পত্র পাবার পর ভারতের বৃহৎ শিল্পপাতি 
গোচ্ঠীর এই সংবাদপন্র যেমন এক লাইন লিখে দুঃখ প্রকশ 
করোনি তেমনি যে সাংবাদিক দুবছর আগে প্রশ্নাত মাঁহলাকে নিয়ে 
সংবাদ রচনা করেছিলেন তাঁর সম্পর্কেও কোনো ব্যবস্থা নেয়ান। 

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মন্তী এবং রাজনোতিক নেতাদের 
ব্যা্তগত জীবন এবং চরিত্র নিয়ে সংবাদ স.স্টি এক নতুন ফ'শনে 
পরিণত হয়েছে। এরকম অজঞ্র সংবংদ রচনা হয়েছে এবং তার 
যে প্রভাব সেটাও প্রাতফাঁলত হয়েছে । এরকম একট সংবাদ 
স.স্টির নজির এখানে তূলে ধরছি। এই সংবাদাঁট এবং এ সংবাদকে 
কেস্দ্র করে যে সব ঘটনা সোদিন সন্তরের দশকের গোড়ায় ঘটে 'ছলো 
তার পূর্ণ বিবরণ লিখলে রহস্/লহরণী সিরিজের একখ।ন উ ন)।স 
হতে পারে। সেই যোগ্যতা এবং লক্ষ্য কোনোটাই আমার নেই। 

সত্তরের দশকের গোড়ায়, সিদ্ধার্থ শস্কর রায়ের মান্রসজা 
ও মন্ত্রীদের নিয়ে সংবাদ  সংষ্টির তখন ঢল নেমেছে। মন্ত্রীর 
মদ্যপানের বিল, নানা মদ্রশী নানা দুনাঁতি আরো সব খব। নিয়ে 
কোলকাতার কাগজের বাজার গরম। আগেই বলোছ, এ ক্ষেতে 
একটা প্রাতিষেমগতা আছে। এই টালমাটালের কালে জনৈক মন্তাী 
দারপারগ্রহ করলেন। [ভন রাজ্যে বিয়ের বরযানণী হিস।বে অনেক 
রাজনোতিক নেতা গেলেন, একজন মধ্যণ গেলেন, বিরের পর মন্রী 
মশায় নববধকে নিয়ে কোলকাতা ফিরে দার্গালং দেলে নিজের 
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গহ আান্োজন ও সংবাদপ। 


জেলায় গেলেন। 
এর কাঁদন পরেই সংবাদপত্রে সংবাদ । সেহ নংবাদের মম কথা 


হলো, মন্তিমপার আসলে বিবাহ রেনান, তিনি পরস্তী হরণ 
করেছেন। সোঁদন এই সংবাদ মাঁন্্সভাকে টালয়ে দিয়েছিলো । 
এই সংবাদটি প্রকাশ নিয়েও সংবাদপত্রের মধ্যে যা ঘটেছিলো 
সেটাও, আর এক উপন্যাসের 'সারজ । 

এই সংবাদপত্রতেই তদন্ত করে দেখা গিয়োছলো সংবাদটি 
মিথ্যা এবং আউসান্ধমূলক। ছাপাও হয়েছিলো বাতাঁ-সম্পদকের 
অজ্জাতে। কিম্তু এই সংবাদ সেইাদন রথের দিনের পাঁপর ভাজার 
মত কাগজের কাট।ত বাঁড়য়োছিলো। আর সেই মন্ত্রী এবং রাজ! 
মান্রসগার কী ধরণের বিপান্ত ঘটেছিলো তার উল্লেখ 
নিৎ্য়োজন। 

মান গত বছরের কথা । সংবাদপ্তের একট মর্মস্পশা 
সংবাদ পড়ে সেই দিন রাজ্যের সর্বভ্বের মানুষ ডোল-প)াসেজার 
মহিলাদের প্রতি চরম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন । সংবাদটি ছিলো 
এঃকম-_ শিয়ালদা থেকে রানাঘাট যাবার পথে সন্ধ্যার ম.খে একাঁট 
আপ ট্রেনের মাঁহলা কামনায় একাটি যুবক চলন্ত গাড়ীতে উঠে 
পড়ে। কামরার মাহলারা সেই যুবককে গাড়ীর ডেতরে ঢুকতে দের 
না। চলম্ত গাড়ী থেকে তাকে হেলে ফেলবার [স্টা করে, বাইরে 
খুলম্ত অবস্থার ধুবকাট । 'যতের পোন্টে ধংক্কা লেগে পড়ে যায় ও 
মারা যার । সেই যুবকের করুণ মতু।র কাহনী যোঁদন সংবাদপরে 
প্রকাশিত হল তার পরদিন শহরতলীা কোনো টেনে সাধাবণ 
কামায় মেয়েদের উঠতে দেওয়া হয়ান। অজশ্র ডেল *ণসেঞ্জার 
মহিল'কে স্টেশনে, ট্রেনের কামরা নিগ.হীত কবা হযেছে (টেনে 
কাপড় খুলে নেওয়া পর্যন্ত), দলবদ্ধভাবে মহিলা কামবাপ সামনে 
গিয্পে মাহলাদের মূখে থুত্‌ দেওয়া হয়েছে। অথথ একজন 
ফুররের মতু,র জন্য দায়ী হিসাবে সমস্ত ডৌল-প্যাসেঞজজার মাহলাকে 
আসামী করে পাচ্তি দেওয়া শুরু হলো । 

দু'দল পবে জানা গেল সংবাদাট নিঠেজাল মিথ্যা এবং 
কাঞ্পাঁনক। 

এই উনিশশো ছুরাশি সালের গোড়ার দিকের কথা। 
ফরওয়ার্ড বকের রাজায সম্মেল্গন অনুষ্ঠিত হল বচরমপুর শহর । 


ই₹কোলকাতা থেকে দল বেধে সাংবাদিকরা গেছেন, খুবই আদর বয়ে 
সাংবাঁদকদের বহরমপরে রাখা হয়েছে । সম্মেলন যোদন শেষ হবে 
সেদিন সবস্বতী পৃজো, কাগজ বন্ধ। তাই সম্মেলন শেষ হবার 
একাঁদন আগে বেশীরভাগ সাংবাদিক করমপুব ছেড়ে প্রলেন, 
বহরমপুব ছেডে আসবার আগে সম্মেলন সম্পর্কে সাংবাদিকদের 
ধাযা বিববণ দেবার অশোক ঘোষ ও নির্মল বসু দিয়ে দিলেন। 
পরদিন একটি সংবাদপত্রের প্রধান সংবাদ দেখে অন। সাংবাদিকদের 
চোখ ছানাবা হয়ে গেলো | সেঃ সংবাদপতে বিবাট কবে সংবাদ 
প্রকাশিত হয়েছে এবং সেই সংবাদ প্রকাশিত হযেছে দলেবই একটি 
দলিল উদ্ধত কবে। কোলকাত'য় ফিবে "শসা সংবাঁদকবা 
ফনওয়ার্ড রক নেতাদের উপব খুব ব.জ্ট হলেন, এমন মকপ্রদ ও 
চাণ্চলাকর সংবাদ এক মান্র কাগজ পেলো, না কাগজ শেলো না, 
এমনকি গোপন দাললও সেই কাগজাঁট পেয়েছে। 

সবস্বতী পুজোব পরাদন ফলও রক ল্দুবে সাংবাঁদক 
সম্মেলন শুবু হতেই সাংবাদিকবা প্রার একযোগে অশোক ঘোব ও 
নির্মল “স্যক ০েদে ধলেন। কুবমপুব সম্মেলনে দলিল 
একটি মাত্র পর্িকাকে দেওয়। হল কেন? 

মুখ খুললেন নির্মল বস | তিন স্ইে গুল কব সংবাদে 
শ্রত্টা সাংবাদিককে ধবলেন, আপান এত বছ সংবাদ ষে ক'লেন 
এবং দলিল থেকে উদ্ধতি দিলেন 'এ দ লল প্লেন কোথায় ? 

সেই সাংবাদিক ?ভ্তীব মেজাজে বললেন. দলিল তন 
পেয়েছেন। নিঃ ল বস; তখন বহবমপুত সাম্মলান গহাঁত সমন্ত 
দাঁলল সাংবাদিকদেব সামনে ফেলে বললেন এইসব দলিল, দেখান 
এর মধে) কোন দলিল 1ডাঁত্ত কবে সংবাদ পাঠিরেছেন। 

সেই সাংবাদিক বেশ কিছ সময় দাললগুলি নাঙাচাঠা করে 
বললেন, এন মধ্য সেই দলিল নেই । এবার নির্মল বস: হাটে হাঁডি 
ভাঙলেন । বললেন জগন্াথ মিশ্র বিহার প্রেস বিল কল্ছেন, ভাব 
বিরদ্ধে সাংবাদিকবা লড়াই করছেন, কিন্তু জগন্নাথ মিশ্রও খুব 
কম যন্ত্রণায় এই বিল আনেনান। 

নিমমলবাব বললেন, এই মাননীয় সাংবাদিক ফরওয়ার্ড 
কের পাঁচ বছর আগের পুরাতন এবং পাঁরত্যন্ত একাঁট দলিল থেকে 
এই সংবাদ করেছেন । পাঁচ বছর আগের একটি প্রচ্তাবকে পাঁচ বছর 
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পদ আন্দোলাস ও সংবাদ”? 


পরে অনুষ্ঠিত সঙ্মেলনের প্রচ্তাব হিসাবে প্রকাশ করে সব সাংবাদ- 
প্রকে টেকা দিতে চেয়েছেন। সেই সাংবাঁদক অবশ খুব লক্জ 
পাননি, কিন্তু উপস্থিত অন্য সাংবাদিকরা সকলেই লঙ্জায় মাথা 
নীছু কবেছিলেন। 
এইভাবে একের পর এক নজির দিয়ে দেখানো যেতে পারে 
মিথ্যা, ভীত্িহীন, কুৎসামূলক সংবাদ সংষ্ট বর্তমানে একটা 
অভ্যাসে পরণত হয়ে গেছে। এর জন্য সাংবাদিকদের যোলোআনা 
দায়ী করা যায় না, কারণ এই সংবাদ সংন্টি এবং সংবাদের জনক 
সাংবাদককে মািকরাই প্রশ্রয় দিয়ে থকেন। অসত্য, মিথ্যা, 
চরিন্রহনন। এ সবই শা্ঠিযোগ্য অপরাধ । কোর্টে মিথ্যা সাক্ষী দিলে, 
মিথ্যা হলফনামা করলে শান্তি হয়। যেকোনো চাকরিতেই 
মিথ্যা এবং ওল শাষ্ভিযোগ্য অপর । ব্যতিরম সংবাদপত্র । এখানে 
মিথ্যা সংবাদ লিখলেও কোনো অপরাধ হয় না। মিথ্যা সংবাদ 
লিখে কোনো সাংবাদিক শান্ভি পেয়েছে, এমন নাজির নেই। 
আর এই কারণেই মিথ্যা ও আজগুবি সংবাদের বিরাতিহধন 
প্রতিযোগিতা চলছে। পাঁবণতি আজ এই, মানুষ আজ আর 
সংবাদপত্রের সংবাদকে সত্য ও অভ্রম্ত মনে করে না। মানুষের 
চেতনা বাদ্ধতে পারিন্থিতি এমন জ'রগণয় গেছে যে, যে-কোন সংবাদ 
দেখে পাঠক বিচার কাতে বসেন সংবাদাট কোন কাগজে বার হয়েছে 
এবং আরও গভীরে দেখার চেষ্টা কবেন, কে।ন সাংবাদিক থবরাঁট 
লথেছেন। একটা সময় ছিলো, যখন ছাপার অক্ষরে প্রকার্শিত 
নংবাদকে মানুষ সত্য এবং অন্ত্রাম্ত মনে করতেন, কিন্তু আজ 
কনো পংবাদই পাঠকের কাছে সত, অঞ্রাম্ত নয়। 
বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে সংবাদপন্র ধারে ধীরে শুধু মানত 
কছু মানুষের চাকার ও মালিকের ম.নাফা শিকারের ম.ুখপন্রে 
পারণত হচ্ছে। সংবাদপত্র একদা দ.ম্টের দমনে বাঘের মত ভীতিপ্রদ 
ছিলে।। আজ নখদন্ত হারিয়ে সে বাঘ পারণত হচ্ছে কাগুজে 
বাঘ-এ। নাপোলিয়' যাকে বেয়নেট থেকে শান্তশালী মনে 
করতেন সেই সংবাদপত্র বেয়নেট থেকে আজ কাগজের কাগুজে 
বাঘ, কাগুজে ব্য়ানট--ধা কারো কাছে ভখাতপ্রদ নয়। 


শি শিং পরপারে এতো ওএা 


সংবাদপত্রেক্ক আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম 


সাংবাদিকদের টড ইউানয়ন আন্দোলন আজও খুকই 
দুবলি। (বিশেষ কবে কলকাতার ছোট বড় মাঝার সব কাগজের 
সাংবাদকদের ক্ষেত্রেই এ কখাটা বড্ড বেশী সাতা। অঞ্চ 
সাংবাদিকদের সঙ্ববন্ধ কার কাজে কলকাতাই ছিল পাঁথকৎ। 
সাংবাদিকদের ন্যনতম মজহার আদায়ের সংগ্রামের নেতৃতও ছিল 
কলকাতারই হাতে । সেই এঁতিহ্যের সার্থক উত্তরাধিকারী হিসাবে 
হিতনয় বেতন বোর্ডের সামনে যিনি দাড়য়োছলেন সেই প্রফুললরতন 
গাঙ্গুলী ছিলেন কলকাতার সাংবাদিকদের পেশাগত এবং টড 
ইউনিয়ন সংস্থা ভারতীয় বাতার্জবী সঙ্বের (ইন্ডিয়ান জানা লিস্টস, 
এসোসিয়েশন) অবিসম্বাদণী নেতা । এই সব সংগ্রামী এীতহ্য সন্ত্বেও 
বীমা, ব্যাঞ্ফ, সরকারণ বেসরকারণ দণ্ঠরখানার 'বাব্দ' ট্রেড ইউনিয়ন 
তাদের মালিক ৰা পাঁরচালকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার যে তাগদ 
ধরে, 'সাংবাদিকবাবনুদেক ট্রেড ইউানয়ন তার তুলনায় অত্যন্ত, .. 
চশীনাঝজা | 
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গণ আন্দোলন ও সংযাধপহ 


এই হণনতার কারণ অন:সন্ধানের আগে দেখা দরকার শুরুটা 
হয়েছিল কি ভাবে। ম.ণালকাম্তি বস তাঁর স্মংতি কথায় লিখেছেন 
অম তবাজার পরিকার 'ঘোধিত সম্পাদক হয়ে” ১৯২২ সালে 100187 
200111211815+ 85890181101 প্রতিষ্ঠা করি |, *্চাকুবে সাংবাদিক" 
দের (৬/01111178 350010811515)% কম্ট দেখে তিনি এই সঙ্ 
প্রাতষ্ঠায় ব্রতী হয়েছিলেন । কী কন্ট ? না, «এই সব নামহীন 
সাংবাদকদের অথাগম হয় কম। আবার চাকুরী গেলে চাকুরী 
পাওয়াও মুস্কিল হয়। আর বাঁদও বা কুলী জোটে তো 
কোন উপযুস্ত দাবী করতে পাবেন না। (পাতা ১২৩-২৪)।৮ 
অর্থাৎ টেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মূল 1,ম্তাই ম ণালকান্তির মনে 
সাংবাদিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করাব [প্ররণা ষুগিয়েছিল। তার মানত 
দু-বছন আশে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল নাখিল ভাবত. দেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেস। কলেজে পদানো এবং সংবাদন্ন্রেব সেক কনাব সঙ্গে সঙ্গে 
ম.ণালকা্তি মজুন আন্দোলনেও যুক্ত ছিলেন ঘানষ্ঠভাবে। 
এ সাই টি ইউ সিতে তাঁর স্থান ছিল বেশ ওপাবেব দিকে” বিপি 
টি ইউ সি'ব সভাপতিরূশে তান কাজ করেছেন দশর্ঘকাল। 

এ মণালকান্তর বান্তগ্ত উদেগে গতিষ্ঠিত সঙ্ঘের প্রথম 
সাধাবণ সভা আান:ক্ঠিত হয় ১৯২২ সালেপ ১৬ জলা; ইন্ডিয়ান 
এসো সিয়েশন হলে । সে সভাতেই ঠিক হলো, সহ চন্যালা হানেক 
বিষয়ের সঙ্ষে প্পংবাদপ্তর অফিসে নিষ,ন্ত কর্মচাবীদ্ব বেতন ও 
ছুটির ব্যবস্থা করার জনা আন্দোলন কবাবে” পাভা ১২৭। সে 
সময়ে বেতনভুক সাংবাঁদকদের হাথিক ন্মবন্থা ছিল শোচনীয় । 
অনেকেরই বেতন সামান)। অতি অঙ্গ সংখ্যক সংবাদপত্রের 
অফিসে প্রাভডেন্ট ফান্ড আছে। কাজ গেলে দরবস্থার একশেষ 
হয়। বেতন বৃদ্ধির কোন নিয়ম নেই। বহু; বৎসর হয়ত একই 
বেতন আছে। কারো কারো আবার কমে যায় সহ-_-এ, পাতা 
১৪৩-_-৪৪) | 

১৯২৯ সালের ১ জানুয়ারি কলকাতায় সর্বভারতীয় 
সাংবাঁদক আঁধবেশন অনুষ্ঠিত হলো । এই সম্গেলনে 10180 
108115 7411101 পন্লিকার সম্পাদক সিং কে নটরাজন তাঁর ভাষণে 
সাংবাদিকতাকে [ক করে অন তম বিতে (9701558102) পারণত 
করা যায় তার আওাষ দেন। ওই কনফারেন্সে সররভারতীয় 


সাংবাদিক সঙ্ঘ হ্।পন এবং সাংবাদিকদের পদমযাদা ও চাকুরীর 
অকস্থার উন্নতির জন্য পরিকজ্পনা তৈত্নীর ভার দেওয়া হয় একটি 
কাঁমাটর হাতে ' মালক।ম্তিকে করা হল এই ক'মটর সমপাদক। 
এই কামটি বিশেষ কিছু কাজ ক'তে পরে নি। ফলে 
সাংবাদিকদের - বস্থা যেমন ছিল প্রায় তেমনই থেকে যায় । ই তিমধ্যে 
দ্বিতীয় বিশ্বব,দ্ধ এবং মদ্রস্ফীতিব মতো য.গাম্তক।রণী ঘটনাগলি 
ঘটে ষায়। এ সবের পরিণামে শ্রামক কর্মচারীদের নাথিক দংদরশা 
ঘতই বাঠে ততই তাদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন জোরদার হয়। 
দাবি, সংগ্রাম, ধর্মঘটের জোয়ার আসে প্রায় প্রাতাট সংগঠিত শিজ্প 
এবং সংস্থায় । সাংবাদিকরা সে সব বিবরণ নিপ,ণগাবে লাপবদ্ধ 
করেন এবং বাকি সময় ঘুমিয়ে থাকেন। প্রথম ঘ,ম গাঙে আনন্দ- 
বাজার, হিন্দস্থান স্ট্যান্ডার্ড দেশ পন্রিকা গোছ্ির প্রেস কমাঁ ও 
সাংবাদিকদের নিয়ে । ১৯৪৭ সালের ৭ ডিসেম্বর তাঁরা একাঁট 
ইউনিয়ন গঠে তুললেন। সভাপাঁতি করলেন ম ণালকান্তিকে। 
কলকাতায় খন চেষ্টা সবে সুরু হলো বোম্বাইয়ে তখন 
সাফলা এসে গিয়োছিল। টাইমস অব ইন্ডিয়ার ব.টিশ মালিকরা 
১৯৪৬ সালে সমন্ভ কমাঁ ও সাংবাদিকদের জন্য বেতন হার চাল; 
করলেন। তাতে রিপোর্টার ও সাব-এডি্টারদের জন) সব্বোর্চ 
বেতন নিম্ধারিত হয়েছিল মাসিক এক হাজার টাকা । সেই সঙ্গে 
শতিকরা ৩১ টাকা হারে মহার্ঘ ভাতা । ১৯৫৭ সালে সরকার নির্ধা- 
রিত প্রথম জাতীয় বেতন হার চাল, হবার সময় টাইমস অব ইন্ডিয়ার 
সি পি আই পরিচালিত ইউনিয়ন বেতনের সব্বে্চি হার ১০০০ 
টাকায় বদলে ৬১০ টাকার নামিয়ে আনতে মালিকদের সাহাষ) করে 
€ ০0172005116 [01010105 81707106117 15806151010, ৬. ৭. 
7310115810 ৪০, 2116 23017098 39010811818, 1982)। 
দেশের নন্যান্য জায়গার সাংবাদিকরা ততদিনে বুঝে 
গেছেন, সংবাদপন্র একটা শিল্পে পরিণত হয়ে গেছে। এই শিল্প 
থেকে মালিকদের মুনাফার পরিমাণ বেড়ে চলেছে হু হু করে। 
অথচ সাংবাদিক এবং সংবাদপন্ধ কমাঁরা বেচে থাকার মত মজুরী 
পাচ্ছেন না। চাকুরির নিরাপত্তা বলেও কিছ; নেই। 
সাংবাদিকদের স্বার্থে সর্বভরতীয় ভিভিতে এই অবস্থার 
একটা পারিবর্তন করা যায় কিনা তার চেষ্টা করতে এবার স্রির 


॥ ১৯৭ 


81041452525 


রি ৯৮ ॥ 


গণ আন্দোলনও +ংবাদপরী 


হলেন লক্ষের সাংবাদকরা। ইউ পি ওয়াকিং জানলিগ্টস, 
ফেডারেশনেব নেতৃতে তাঁরা দিল্লির এবং অন্যান্য কেন্দ্রের সাংবাদিক 
সং্াগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে ১৪৫০ সালের ২৮-২৯ অঙ্লৌবরে 
এক কনঙেনশন করলেন দিল্লীতে | কনভেনশন তো হলো কিন্তু তার 
থেকে সাংবাদিকদের একাট জাতীয় ট্রেড ইডানয়ন সংস্থা গড়া হবে 
কিনা তা নিয়ে ২৩টি সংস্থার ৮৩ জন প্রাতানধির মধ্যে প্রবল 
মতভেদ দেখা দিল। একদল প্রতিনিধি চাইলেন, এই কনভেনশন 
থেকে প্রতিঙ্ঠত সংস্থা ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব ওয়াকিং জানাঁ- 
লিস্টস.দেঁড ইউানয়ন কাজকর্ম কব্‌ক। ম.ণালবাবুর মতো এক 
বঢ় টেড “উানিয়ন নেতা ধখন সেই মতের বিবোধিতা করলেন তখন 
তাঁর সমর্থক পেতে দেবী হলো না । ফলে প্রস্তাবের ও 7 ঠোটাভূটি 
কবতে হলো । আই এফ ভর জে কে ট্রেড ইউীনয়ন কেন্দ্র হিসাৰে 
গডে তোলা প্রষ্তাব সমর্থন কবলেন আটাট বাজ্য ইটানট। 
বিশেধিতা ক'ল পশিমবঙ্গ সহ আর আটটি রাজ্য ঃউানট। 
কয়েকাট নাজ) ইউনট শ্যাম না কুল কোনটা বাখবে তা ঠিক করতে 
পাবল না। ফলে ত দেব প্রাতানাধবা ডেট দিল না। সভাপাতিও 
কোন গক্ষ নিলেন না। ফলে ম ণালবাবুর প্রন্তাব মতো বিষয়াটর 
ফয়সালাব ভাব দেওয়া হালো একাট কামাটব হাতে । কামটি বায় 
দিল, ফেডাবেশন হবেত্ডে ইটানয়ন সংগ্থা। সেই ভাবেএর 
গঠনতম্ত্র রচিত হলো এবং ১৯৫১ সালেন ১২-১৩ মার্চ বোদ্বাইয়ে 
এক সম্মেলন তা গ্রহণও কবল । ফেডাশনেব আন.্ঠানিক প্রথম 
ম্মেলন হলো কলকাতয় ১৯৫২ সালে ১২-১৩ এীপ্রল। সভাপাঁতি 
ছালন জও্হবলাল নেগরুর কগজ টি ১015087 751810-এর 
সম্পাদক এম চলাপাতি রাও। 

ফেডারেশন কলকাতা আঁধবেশনে দাবি কবল, ভাবতেব সংবাদ 
পন্ন শিল্প এবং গাংব।দিকদের অবন্থা সম্পর্কে অননসন্ধানের জন্য 
প্রেস কামশন গঠিত হোক | কেন্দ্রীয় সবকার সেই দাবি গ্রহণ কবে 
ততে'ববমাসে বাাবপতি জি এস বাজাধাদ্মকে চেয়ারম্যান করে 
কামশন !নস্য়'গ করলেন। কাঁমশনেব কাজের আওতায় সাংবাদিক" 
দের 'নবাপত্তা, বেতন ইত্যাঁদও ছিল। প্রেস কমশন তার রিপোর্টে 
তন্যান, বিষয়ের সঙ্গে সাংবাদকদের জীবন ও জশীবকার উত্বাতির 
জন/ কিছু ব.বন্থা নেবার প্রস্তাব কঃল। ত:তে বলা হলো, সারা 


দেশে সাংঝাদকদের নৃনতম বেতন করতে হবে ১২৫ টাকা। 
সরকার সেই মতো সংসদে একাট বিল আনার বাবস্থা করল। মালিক 
পক্ষ চাপ দিতে লাগলেন, নানত্* বেতন যেন কোন মতেই ৯০ 
টাকার বেশী না করা হয়। কেন্দ্রীয় তথ্য ওবেতার মন্ত্রী বিড 
কেশ্শকার বিলাট রাজা সভায় পেশ করতে দেখা গেল তাতে নযনতম 
বেতন নিম্ধারণের কথা নেই। তার বদলে রয়েছে “নানতম বেতন 
বোর্ডের” কথা । ফেডারেশন নেত্বত্ষ এই নতুন পারাশ্থিতিকে 
নিজেদের অন:কুলে টেনে নেবার জনা কাজে নেমে পড়লেন। এবং 
এবাপারে তাঁরা আর ্কেটরমন (বর্তমান উপ-রাষ্ট্রপাঁত ), কে 
রঘুরামাইয়া, টি এন সিং (পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তন রাজ্যপাল ), 
নবাব সং চৌহান প্রমুখ কংগ্রেস সদস্যদের এবং সংসদ বিষয়ক মন্তশ 
সতানারায়ণ সিনহার কাছ থেকে প্রভূত সহযোগিতা পেয়ে গেলেন। 
সংশোধিত অবস্থায় বিল'ট গ হাত হল। তাতে থাকল সাংবাদিকদের 
জন) বেতন বোড গ:নের ব্যবস্থা। 

এই সব ঘটনা দেখে মালিক পক্ষ প্রাতি আক্লমণ শর 
করলেন । টাইমস অফ ই্ডিয়া কর্তৃপক্ষ নিদেশি জারি করালন, 
তাঁদের কোন সবাদিক টে ইউনয়নের অর্থাৎ ফেডারেশনের 
সদস্য থাকাতে পারবেন না। এ: বেআইনী সার্কুলার প্রত্যাহারে 
টাইমস কন্ত পক্ষের ওপর প্রভ।ব বিস্তর করার অনুরোধ জানাতে 
ফেডাবেশনের প্রাতানধিরা বোধ্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী মোরারজশ 
দেশা য়েরকছে আবেদন কলেন। মোরারজশ বললেন, তোমরা 
যাঁদ প্রমাণ কতে পার সাংবাদিক ণ আইনের লোখে “90110170175 
তাহলে তোমত্রা যা চ:ছ 'ন* র তাই করব। কানপুরের বিশ্বমিঘ 
গা্িকা বনাম তা সাংব।দকদের মামলয় সুপ্রীম কোটের রায় 
উল্লেখ কতো তাঁকে দোখয়ে দেওয়া গেলে ভারতের সবেচ্চ আদালত 
সাংবাদিকদের শিল্প ধিরেরধ তা নে (১৯৪৭) বাঁণত *৮/০%- 
0161 হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছে। 

ও'দকে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী খান্ডুভাই দেশাই ততাদানে 
গাংবাদকদের জন্য বেতন বে নিয়োগ ক ছেন। তাতে 
ফেডাতশেনেতর তিনজন প্রাতানাধর অন্যতম ছিলেন বত'মান 
উপ্রাষ্ট্রপতি আর ঠেঞ্কটরমন। কিন্ত: হইন্ডিযান এক প্রেসের 
তিরফে রামনাথ গে়েককা দুত্রীম কেটে মমলা কর।় বেতন 


৪ ১৯৯ 


2114425 চই/থু 


॥ ২০০ ৪ 


গা আন্দোলন ও সংবাদপত্র 


বে!ডেপ গায় ঢাল, কর। গেল না। সাংবাদিকরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ী 
মন্ত্রী গোবিন্দ বললও পদ্থকে মধস্থ মানলেন তাঁর সুপারিশ 
মালিক পক্ষ অগ্রাহ্য করে দিল | শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শ্রম মন্রণালয় 
একট ওয়েজ কমিটি গন কবে সাংবাঁদকদের জন্য একাট বেতন হার 
চ।লদ করলেন। শাঁধকাংশের ক্ষেত্রে সে হার ছিল প্রয়োজন, 
প্রত্যাশা ও শিপ থেকে পাওয়া মহনাফার তুলনা অনেক কম। 

প্রেস কামশনেব সুপারিশ থেকে কেন্দ্ৰীয় সরকার সাংবা- 
দিকদের কাজের নিরাপত্তা ও মন)ান্য সযোগ-সংবিধাব ব্যবন্থা 
করেন। ১৯৫৫ সালে এই ব্যাপায়ে পর পব দুটি আইন রচিত, 
হয়। প্রথম আইনাটর নাম 75 ৮৮০10110891 011305 
11708151119] 1915001654০, 19551 পরে এই আইন 
বাতিল করে সেই বছরই সংসদ 706 /0116108 3০011911918 
(0০010101075 ০01 551:৬105) &  111506511815005 (৮:০৬1- 
81019 4৯০1, 1955 গহাঁত হয়। এই আইনে অন্যান্য 
ব্ক্ছাব মধ্যে সাংবাদিকদের ছুটি, বেতন নির্ধারণ, গ্রাচু টি, 
চাকুরির নিরাপত্তা হত্যাদির বিধিবদ্ধ সুযোগ স.ছ্টি করা হলো ।' 
পরবতাঁ সময়ে "দ্বিতীয় এবং ত্তীয় ওয়েজ বোর্ড সাংবাদিকদের 
বেতন ব্‌দ্ধি করেছে। সাংবাদিকদের একাংশ এখন নৈশ ভাতা এবং 
বাঁড় ভাতাও পেয়ে থাকেন বাধবদ্ধ আঁধকাব হিসেবে। 

তারই মধে) মালিকরা আইন লঙ্ঘন করে থাকেন যথেন্ট। এ" 
ব্যাপারে এক শ্রেণীর ছোট বড় কাগজে কোন ভেদ নেই । এই সব 
ক্ষেত্রে সব ঠেকে অবাক লাগে রাজ্য শ্রম দণ্তরের ভামকা। তা দেখে 
যেন মনে হয়, শ্রম দণ্ভবের প্রতাক্ষ আসকারাতেই বাভন্ন সংবাদপন্লে 
সাংবাদিকদের রেআইনীভাবে শোষণ এবং প্রাপ্য বেতন ও মযা্দা' 
থেকে বণ্িত করা হয়ে থাকে । এমন দোনক কাগজও রয়েছ যারা 
দৈনিক কাগজ হিসাবে 'রাজায সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরক রের কাছ 
থেকে সব রকম সুযোগ সুবিধা নিয়ে থাকে কিন্তু কোন স'ংবাদিক 
বা অন্য কর্মচারীদের প্রাত কোন দায়িত্ই পালন ক্‌না। এই 
সব ব্যাপারেই রাজ্য শ্রম দপ্তর কানা এবং কালা দুই-ই হয়ে যায়। 
কিছ উদাহরণ দেওয়া বাক। 

১৯৫৯ সালে ভ্ুতীর বেতন বোর্ডের রায় কেন্দ্রীয় সরকার 
চাল, করার আদেশ দিলে আই জে এ রাজ্য সরকারের কাছে দাবি 


করল, এ: মাদেশ যাতে অক্ষনে অক্ষরে চাল: হয় তা দেখার জন্যে 
রাজ্য স.ক।বকে এই কাঁমাটি গড়তে হবে। রাজ্য সরকার কাঁমাট 
গড়লেন, তাব ঢ্য়ারমান করা হলো মুখ্যমন্ত্রী তখা উপদেষ্টা 
অধীর চকবত্তাকে। কামাট তার দয়িধ শেষ কা আগেই 
অধীরবাব, স,মতীতে চাকরী নয়ে চলে গেলেন । ফলে কামাট 
মনাথ হয়ে পল। 

আই জে এ স্সে। করার শ্রমমন্ত্রী কৃপদ ঘোষের 
সঙাপতিখে কাখটি পুনগ [ঠত হল। প্রথম সভায় ঠিক হয়ে গেল, 
যেসব হাংশক সময়ের সংবাদদাতা মনে করছেন বে তাঁদের ন্যায। 
পাওন। খেকে কু পক্ষ বাত করেছেন তাঁরা সরাসার রজ্য শ্রম 
কামশনাতোৰ কাছে |ববে।ব উপাস্ছত করতে পারবেন। এই ব।তা 
ঘে।ষণা কে বাজ' সরকাণ সংখাদ পণ একাট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। 

এ গযণ্ত সব ঠিক আছে। শ্রম কামশন। র দণ্তরের 
মালকম,খী কাববার আন্ত হল তাব পর থেকে । 


ওই বন্ঞ।গর জবাবে নান। কাগজের কমপক্ছে ৩০ জন 
আধাঁশক সময়ের সংবাদদ।ত। পাজ। শ্রম কামশনাবের কাছে 1 শাধ 


উপস্থিত করেছেন। তা।পব সাত মাস কেটে গেছে কন্ত, শ্রম 
কামশন।বের দপ্তর এ. বরেধগাল |নন্প।স্ত করার জন্য এক 9 
নঠে বসেছেন বনে আমরা অনুঙব করতে পাগাছি না। উল্টে 
অম তবাজারেব এংশক সময়ে স বাদদাতা অশিয় ম*খোপাধ]ায় 
রাজ শ্রম দণ্ডর থেকে জন্লাং মাসে একট 1৮০ গেলেন । ত।তে 
তাঁকে ধল। হলে।, আাঝ।র অ।পনান দন্থান্ত পণান। 

এং জাতীয় কী।তর এট একমান্ নজীব নয়। আরও 
আছে। ১৯৮২ সালে জেলায় নিয,ন্ত সহকারী শ্রম কামশনা“দের 
কাছে স,বোধ ন।গ (আনন্দবাজা৭), শিবেন মণ্ডল (য*গান্ত৭), বিমল 
চক্রবতাঁ (বস.মতা) প্রমুখ আংাশক সময়ের সংব।দদাতারা বিগোধ 
পেশ করেন। কোচাবহারেন সহক।সী শ্রম কামশনার সমবোধব।বুর 
বিরোধ আপোষ নিম্পান্তর চেষ্টা কসেন। মালিকপক্ষ তাতে 
কোন সাঠা দেনান। ফলে সহকারী শ্রম কাঁমশনার মালিক”ক্ষের 
বিরদ্ধে পরবতাঁ আইনগত ব্যকন্থা নেব।র স:পাাারশ করেন। তার 
পর থেকে ব্যাপারটি চাপা পে যার । কিন্ত সংবোধবাবদ তা 
নয়ে এমন সোরগোল তোলেন বে শ্রম কাঁমশনারের দ্তর চাপা 
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গণ আন্দোলন ও সংবাদপন 


দেওয়া মামলাটি আবার খুলতে বাধ; হন। তারপর? . তারপর 
তাঁরা সৌঁট আবার ছ'ডে দিয়েছেন কলকাতা থেকে কোচবিহারে । 

আনন্দবাজারের পূর্ণ সময়ের সাংবাদিক দলশপ সেনের 
বেআইনণ ছাঁটাই এবং তা নিষ্পান্তিতে শ্রম দগ্স্রে গাঁফলাত তাদের 
মালিক তোষণনগতির আর একাঁট বড় উদাহরণ । এই বিরোধাটি 
চার বছর ধরে শ্রম কাঁমশনার ঝুঁলয়ে রেখেছেন কোনও সিদ্ধান্ত 
না নিয়েই। কেন? তার জবাব একটাই । ত। হালা, শ্রম কামশনারের 
দরের ওপর বামফ্রন্ট সরকারের থেকেও সংবাদপত্র ম'লকদের 
প্রভাব তনেক বেশী। তাই সেখানে বিরোধ উপস্থিত করেও 
সাংবাদিকরা সমীব1র দুরের কথা, কোন িচারই পাচ্ছেন না। 

ব্ডো। মখদ,ম আসবাফ | তান উন: দৈনিক আবসাদের 
কমাঁ। ছ.টর পর ক'জে যোগ দিতে এসে দেখলেন তিন ছাঁট।ই 
হয়ে গেছেন । আমা সে বারোধ শ্রম দঞ্ণে নিয়ে দেলাম। 
দিলীপ সেনের 0 য়েও খারাপ ভাগ্য তাঁর। দ:-তিন বছন ধরে শ্রম 
কামশন ত্র দপ্তর বিোধাঁট ঝুলিয়ে রাখলেন । আই জে এর ৮.পে 
যখন বিরোধাটতে তারা হ।ত 'দিতে বাধ্য হলেন তখন মালিক পক্ষ 
জানালেন, কাজ উঠে গেছে। ফাল আসরাফ সতেবের পাওনা- 
গণ্ডা সবই গায়েব হয়ে দেলে। উল্লেখ কর। দঃকার “আবদারের” 
অন্যতম মালিক “প্রগতিশীল” বলে বাকফ্রম্টের কোন এক শারকের 
খুব খাতিরের পান্ত। 

কেখল বমফ্রন্ট সরকরের শোঁথল্য, রাজা শম কামশনার 
দপ্তরের সংব.দপ্ত্র মধলবদের প্রতি প্রণীত এবং সংবাদপ্র মালিকদের 
শাসনযন্নের নাট-বন্টুগণালকে তৈলাসম্ভত বরে কাজ গ.ছয়ে 
নেওয়ার ক্ষমতাই এই সব শোষণ ও ঝণনার কারণ বলে মনে করা 
হলে পুনো সত্য জানা যাবে না। পুরো সত্য হলো, ওসবের জঙ্গে 
রয়েছে সাংবাঁদকদের টড ংউাঁনয়ন আন্দে'লনের দারুণ দুবলতা । 
এই দুবলত'র প্রধন কারণ দুটি (১) পাঃক সমাজের প্রতি 
দায়হবোধ থেকে সাংবাদিকরা দাবি আদায়ের জন্য যখন তখন 
ধর্মঘট করতে পারেন না। ২২) পশ্চিমবঙ্ষে অনাংবাদিক কমচারদের 
ইউ'নয়নের সঙ্গে সাংবাদিকদের চেঁড ইউনিয়নের অনেক যোজন 
দুরত্ব । 

এই "দ্বিতীয় দূরববলতাটি বোধ হয় সংবাদপন্র কর্মচারী 


আন্দোলনের প্ক্ষে সব চেয়ে বেশী ক্ষাঁতকারক। আই এর 
৬০-তম বাঁক সভাষ বর্তমান নিবন্ধেব লেখক তাঁর সাধারণ সম্পা- 
দকেব বিপেন্ট এই প্রসঙ্গে লিখোছিলেন £ “গত কয়েক বছাবেব 
আঁডজ্ঞতা আমাদেব একটি মাত শিক্ষাই দেয় । তা হালো, সাংবা!দক- 
দেব এ ং শ্সাংবাদকানদব, বিশেষ কবে তাই জে এ এবং ওয়েস্ট 
বেঙ্গল নিউজাপপা এমপ্রপ্যজ ফেডাবেশনো (ডর বিএন : এফ) 
মধ্য একট ১৯ ০ সামলব বেতন হাব ভাদেশ প্রাষাগ্ব ঘট 
বিচুতি”ীল দুব কারতপাান। শভামবা অশা কবি, উ৬ষ সংগঠন 
শীঘ্রই এ লক্ষা সামান নাষ দ. 1 য্ত লান্দালন “” তুলে 
মালকাদল আক্রমণ 1ম কাবিলা ক বে।? 

দ.ণখেন বিষ ভংব দ” ত্রেল সংগম কর্মাানীদেণ ৭ শাশা 
পণ ল্যান। ৩াণীব 'ক্রুর্ী ক।মটঠে শা জে এপ্রতানাধবা 
যখন "1 ওযো" ক ছিলেন সং তর শাঁলিকব। ণ্তেন হাব নিৎবিণ 
ফাঁক [দিচ্ছেন তখন ডর, বি এন ই “ফো প্রাত।নাধ সে কামাঁটিতে 
উ শ্থিতম লক ক্ষ প্রতাঁনংদেন শ.নয়ে বালাছলেন “এড বড 
সংস্থগীলতে বেতন হাব "াল, তো কা ছি। উল্টে তাৰ 
রুমণ্ারীনা অনেক বাডতি সযোগ আদা কবে নিতে ০বেছেন 
€ 710৮660৮795 01 1110 00৬61566 €77111056 ঢ061118 )। 

আট জে এ'ব ৬১-তম সাধাবণ সঙ ষ ( ১৬৩1৮৩ ) সাধাবণ 
সম্পাদক বাণন গ্াখাপাবাষ এন ব্যাপাবে শাবও বললেন “মান 
লঙ্ঘনকা খ্ সংবাদ “তর কর্মে বিবণন্ধে সংবাদপ্ত কমাঁদেল 
যৌথ ভান্দোলন শ তে আমাদের বন্ধু সংগন ড্র বিএন ই এফ) 
কোন উৎসাহ দেখ ন না কেন তা-ও আমবা বনীঝ না।” এই বকম 
ঘটনাব সব থেকে বড উরাহবণ হিসবে তান বানন্দবাজাব সংস্থ ব 
তৎকালীন পাবাশ্থাতব কথা উল্লেখ ক ন। পাবাশ্ছাতিটা ছিল এই 
রকম £ 


আনন্দব জাব সংস্থার এন এফ আই টি'উ অন,.মোঁদত 


ইীনয়ন ১৮ আগণ্ট এই সিম্ধান্তে তাসেন, দফায় দফায কাণজের 
দাম বায়ে মালিকপক্ষ মুনাফাব পাহাড় জমাচ্ছেন। তান একটা 
অংশ কর্মচাবীদের দেবাব দাবিতে যন্ত-আন্দোলন গড়ার জন্য 
পাঁলতোষ মুখাঁজি। নেতৃতে তাঁরা প্রচার শন্দ কবেন। আই জে এ 
তাঁদের এই প্রচেষ্টায় সমর্থন জানর়। িম্তু এ সংস্থার ডর, বি 


88০5 ॥ 
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আন্দোলন ও সংবাদপ্ 


এন ই এফ *ন,মে।দিত ইউনিয়ন এক: বন্তবোব 'ভীঁত্ততে ও একই 
দ।বিতে নভেম্বন মাসে এক ত.ফা আন্দোলনে নেমে যান। 

আমবা 0য়োছিলাম যমন্ত নেতুখে এবং অধিকা'শ স ংবাদিক 
অসাংবাদিককে একজোট কাব তাঁদের জ্ঞাতসাত ও মতান,সাবে ওই 
দ্বাবিতে ব্।পক ও দীর্ঘস্থায়ী এন্দেলান ন।মা। ধরণ প্রস্তুতি 
নেওয়া হোক। কিন্তু ভর; বিএন ই এফ অন দেব বাদ দিয়, এনা- 
দেব তান্ধকাবে বেখে সকলের ভাল কবাব ভাব একা- নিয়ে নিলেন । 
ভাক দিলেন দ্চ য় দফায় প্রতপক ধর্মঘটেব । এংবকম এক প্রতীক 
ধর্মঘটের শে আই জে এব কর্মসামাত ১৯৮৩ সালে ৯ ফেব্রুয়।বী 
গংহীত এক প্রন্ত।বে বলে ঃ পেনসন প্রবত ন, গ্রাযাচ্ টি পরিমান 
বদ্ধ এবং আতিরিন্ত মহা ভতাস কয়েকটি দাবীতে 'নন্দবাজার 
পান্রকা 7 1ছির এক শ্রেণীব কমা যে আন্দোলন ক-্ছেন তা 
আই-জে-এ। কম -পরিষদ গওীব মনোযোগেন সে লক্ষ) কবেছে। 

“কমপাঁরষদ এটাও লক্ষ্য, কবেছে, একতবফা নোত্বতের 
সদ্ধ।ন্তে পারগালিত এই আন্দোলন ! ক্রমশঃ দীর্ঘস্থায়ী ধমঘটের 
চেবারা নিতে যাচ্ছে। বে।জ্বাইযেন ইন্ডিয়।ন এক্সপ্রেস এবং ফ্রি 
প্রেস কাগঞ্জে ম্প্রাতিক'লে দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট যেঠাবে ব্যর্থ হয়েছে 
সেটাও কমপারষদ গওীব উদ্বেগের সর্দে স্মরণ না কবে পারছে না। 

£এই পটভূমিতে কর্মপবিষদ মনে কবে আনন্দবাজাণ বমাঁদের 
এই আন্দেেলন এন ।স এনএন এও'র দুই শারক ৬ টাও|- 
ভুন্ত ইউানয়ন এবং আই-জে-এর যৌথ নেছুখে তে। বটে”. সম্ভব হলে 
ওই সংস্থ।য় সাঁকয্ন অন্যান) ₹উীনয়নের যুক্ত কামাট গে পরিচা।লত 
হওয়, উাতত। এারব/ব খা কবা। জন, 17৬/| নেতধকে এখনহ 
ব)বন্থা নতে অন,রোব কণ হচ্ছে। 

*সান্দোলনকে ধমঘটে পরিণত করার ৬াতে এ? মনল দাবী- 
গন্।ল ণারীক্ষা করা জন) সবশ্রা এম. কে. খামমন্ত, কে" এল 
ক।প,ব এবং উমাশংকর হালদারকে নিয়ে অবিলম্বে 'দাল্লি ব 
বোম্ব।ইয়ে ধৈঠক করা হোক। এ বৈঠকের সিদ্ধঞ্ত ব্যাতিবেকে আর 
কে'ন প্রতীক ধর্মঘট বা দীবস্থাযশী ধম ঘটে নামা উাচত হবে না। 
এই ব্যবস্থা যাতে ৬/81787-ও,্ত ইউানয়ন মেনে নেন তার জন্য 
এন সিএন এন এইও'র মাধমে এ আই এন ই এফ-কে বলা 


হোক। 


'আনন্দবাজারর অবস্থা সম্পকে আই-জে-এ সাধারণ 
সম্পাদক যেসব বাবস্থা নিয়েছেন তা কর্মসামাঁত অনুমোদন 
কদছে। 

'এই পারাস্থিততে আই-জে-এ আনন্দবাজ।র পান্িকার প্রতীক 
ও লাগ।তার ধম ঘটে শানিক হতে পারে না। 

পারা"ত £ শ্রীএ ক রমমৃতি-_আই এফ ভর; জের 
প্রান্তন সাধানণ সম্পাদক এবং আইন উপদেষ্টা, ফেডানেশন অব পি 
টি মাই এমপয়িজ ইউনিয়নের সভার্পাতি এবং না।শানাল কনফেডা- 
রেশনের জাতীয় কমিটির সদস্য । 

শ্রীকে এল কাপুর- ন্যাশনা"ল কনফেডারেশন অব নিউজ 
পেপার এন্ড নিউজ এজোন্সি এমপ্রায়জ অর্গানাইজেশনের য.প্ম 
সম্পাদক এবং মল ইন্ডিয়া নিউজ পেপাব এমপ্রায়জ ফেডারেশনের 
সাধারণ সম্পাদক ।' 

গা: জে এর এ- প্রষ্তাব ডবল: বিএন ই এফ গ্রহণ কা; ননি। 
সংবাদপন্র কম আন্দোলনকে এক্যবদ্ধ করার বদলে বিভন্ত রাখার 
বেনীতি তাঁরা অনুসরণ করছিলেন তাতেই শাঝল একলেন। 
তারই জের হিসাবে ১৪১ জূলাই' তাঁরা একতরফাভবে কায়কাট 
দাবিতে রাজ্যের সমস্ত সংব।দ-'ন্ে একদিনের প্রতীক ধমঘট ডেকে 
দিলেন। 

আন জে এ পুনবায় ডর বি এন ই এফকে এং «কম এক- 
তদ্নফা ধম'ঘট না কর।'র শনুরোধ জান।য়। এই প্রস্ সিপি 
আই (এম ) দলের সান্ধ্য দোনক গণশাল্ত পন্নিকার ১৪ জুলাহ, 
১৯৮৩ সংখ্যায় নীঠের খবরটি পুকাশিত হয় 

কলকাত', ১৪- জুলাই- সংবদপন্ত কমাঁদের দাবি সমূহ 
সর্বভারতীয় দাবি। তার সংবাদপত্র কনাঁ এবং সাংবাদিকদের 
স্বার্থ শণা,পতাবে জাঁ,ত। এজন্য সংবাদপ্ত্র কমাঁরা যে সমন্ত 
দাবির [ভীত্ততে মান্দোলন করছেন সেই আন্দোলন স,ংবাদিক এবং 
সংবাদপত্র কমাঁদের একবদ্ধথভাবে করা উাতত। এরুপ একাট 
গুরুন্রপুণ* বিষয়ে সংবাদপত্র কমাঁদের সংগঠন এবং সাংব।দিকদের 
সংগঠনের মধ্যে আলোচনা করে আন্দোলনের কর্মসূচী দ্মির কনা 
উচিত। নিউজ পেপার এমপ্রর়জ ফেডারেশন আহত আজকের 
€১৪ই জূলাই ) সংবাদপর ধ্ঘট সম্পর্কে দি পি আই (এমছ) 


& ২০৫ ॥ 
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গগ আন্দোলন ও গতধাদপর 


পাঁ্চমবঙ্গ রাজ্য কাঁমাটি; সম্পাদক সরোজ মুখাজর দংন্টি আকর্ষণ, 
করা হলে তান একথা বলেন। 

গতকাল হান্ডিযান জার্নালিস্টস আসো 1সিয়েশনের পাশ্চমঝ্গ 
শাখার সভাপতি অপূর্ব সেনগহপ্ড সরোজ মুখাজিণ সাথে দেখা করে 
বলেন, তাঁবা এই ধমণ্বটে অংশগ্রহণ করতে পারছেন ন'। মুখান্জি 
৪সনগ.গুকে বলেন, সাংবাদিক এবং সংবাদপত্র কাঁদেব/ এক্যবদ্ধভাবে 
আন্দোলন কনা ডাচত। 

অপব এক প্রশ্নের জবাবে তান বলেন, আমর। -৪ জুলাই 
এর ধর্মঘট সম্পর্কে কিছুই জানিনা । সুতরাং ধর্মঘটের প্রা 
সমর্থন জানয়ে “গণশত্তি” বন্ধ রাখার প্রশনই ওঠে না। 

আমরা আশা কনব সংবাদপত্র জগতের সঙ্গে ষু্ত সকলে 
সবোজবাবুর ওই বন্তবা যথো চিত গুরুত্তের সঙ্গে বিবেচনা করবেন, 
গ্রহণ করবেন এবং সেইমত কাজ করবেন । একমাত্র তাঁর নির্দেশিত 
পথেই সংবাদপন্র কমাঁও সাংবাঁদকণা তাঁদের ন্যায্য দ।বিগুল 
আদায় করতে পারবেন । সে পথাঁট হল এঁক,বন্ধ সংগ্রমের পথ।৮ 

এই প্রসঙ্গে গণশান্ততে “ক্ষতিকর” শিবোনামে একটি 
সম্পাদকীর মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে লেখা হয়েছিল, 
“জানা যায়, সংব।দপন্র কমাঁদের সাত দফা দ।াব আছে। ₹..*-" যে 
কোন আন্দোলনের ক্ষেত্রে দাবির যৌন্তিকতা থাকা সত্বেও 
আন্দে লন সব্খ্বিক সফল করতে ধাপে ধাপে কয়েকটি পদ্ধতির 
মধ্যে দিয়ে যেতে হল । - " -আন্দোলনের ধাপগদ্লি আতক্রাম্ত 
না হওয়ায় বিভ্রান্তি স্থান্ট হয়েছে । সংবাদপন্রের মত গুরুত্বপূর্ণ 
শিল্পে পূর্ণ এক) বিধান করে সব দিক বিবে না করে চলতে হয়। 
কারণ যে পকদের একদনের সংবাদ থেকে বণ্চিত করা হচ্ছে 
তাঁরা (কিছুই জানেন না। যাঁরা ধর্মঘটের অংশীদার হবেন, 
তাঁরাও সম্পূর্ণ ওয়।কিবহাল নন £ এবং সর্বোপরি ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনের ঘ'টি পশ্চিমবণঞ্রে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউানিরনগ্লিও 
এ ব্যাপারে অন্ধকারে রয়েছে । সর্ববৃহৎ সংগঠন পি আই টি ইউ 
এই ধর্মঘটের প্রাতি সমর্থন দিয়েছে, এমন কোন হীঙ্গতণ্ড 
বিন্দুমাত্র নেই। এই পাঁরপ্রোক্ষিতে এই ধরণের ধমর্ঘট ক্ষাতিকর 
এবং তা এঁকে/র পক্ষে সুদর প্রসারী বিরৃপ প্রতিক্রিয়া সস্টি 
করে। ........আন্দোলন ধর্মঘট নিয়ে এ ধরণের অপারপন্ধ, 


কাজ খুবই কম দেখা যায়। ....."এই ধর্মঘট নিয়ে সংবাদপন্ন 
কমাঁদের মধ্যে যেটুকু বিরোধ হয়েছে তা দূর করে দাবিগুলির 
সমর্থনে পূর্ণ এঁক্য সাধনে ভাবষ্তে প্রয়াসী হওয়া প্রয়োজন । 
না তা হলেই একমান এই ক্ষাতি পূরণ হতে পারে । 


রণেনবাব; তার সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টে (১৯৫৯) 
বলেছিলেন, 'আমরা মনে কার সরোজবাবূর বন্তব্য এবং গণশান্তর 
সম্পাদকীয় মন্তব্য সংবাদপন্র করচারী আন্দোলনের পথেব 
দিশারী । তা সত্বেও ইউানয়ন নিজের পথে »লল। ২৯ জ.লাই 
আইজে একে বাদ দিয়ে তানা আবার এক কনঙনশন করলেন 
এবং ১৯ আগন্ট থেকে আনন্দবাজাবে লাগাতার ধর্মঘটের ডক 
দিলেন । কনতেনশনের সময় ছিল বিকাল পাঁচটা । সে দিন 
[বিকাল তিনটায় আই জে একে একাট 1ঠি পাঠিয়ে কনভেনশনে 
যোগ দিতে বলা হোল । একে আামরা আই জে একে বাদ রাখার 
চেষ্টা বলেই মনে করি 

যাই হোক ইডানয়নের এই একতরফা অবিবেচনা-প্রসতি, 
প্রত্তুতীবহশীন মাত্মহননকারী আন্দোলনের উন্মাদনায় আমরা 
বিহ্বল হইনি। মানন্দবাজার প্রকাশনার সাইজে-এ সদস্যদের 
সভা করে আমরা এই বাণাবে তশদের মত বাচাই করি। তশরা 
একবাকে) বলে ধান, এই রকম একাঁট আন্দোলনে অংশ নিলে 
সংবাদপ্র কর্ম রী মান্দোলনের সর্বনাশ করা হবে। অতএব 
আহ জে এ যেন এই ধর্মঘটের শাঁরক না হয়। 

কর্নসামতি এই সিদ্ধান্ত শিরোধার্য কবে নেয়। কমশ 
আনন্দবাজার প্রকাশনান বিপ,ল সংখ/ক সাংবাঁদক এবং কর্মচারী 
ধর্মঘটো বিব্ন্ধে মত প্রকশ করতে এবং সংগঠিত হাতে থাকেন। 

“যাইহোক, আরও ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আগে ইউ'নয়ানের শুভ- 
বৃদ্ধির উদয় হয়। তশারা ৭ আগন্ট বিনা শর্তে ধর্মঘট প্রত্যাহার 
করেন। তা করতে গিয়ে এ আই এন ই এফ-এর রাজ্য শাখা ভর; 
বি এন ই এফ অনুমোদিত আনন্দবাজার গ্রুপ অব পাবাঁলকেশনস 
এমপ্রায়জ ইউনিয়ন যে কত রাখলেন সংবাদপত্র শ্রামক-কর্মচারী 
আন্দোলনের ইতিহাসে তা এক টিরুদ্থায়ণ কলঙ্ক হয়ে থাকবে। 
ধর্মঘট প্রত্যাহারের বিবতিতে ইউনিয়নের বৃপ্ম স্পাদক বুক 


॥ ২০৭ & 


১৪৪ 


॥ ২০৮৪ ॥ুবাঁজয়ে বললেন, এন ইউজে'র “আবেদনে সাডা দিয়ে” তণরা 
লাগাতার ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে [নিচ্ছেন ( আনন্দবাজার 
পন্লিকা, লাগন্ট ৮ ১৯৫৯ )। ধাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে 
ইউনয়নের এই ধর্মঘট প্রত্যাহার তশীরা এ স্প্পক কি বললেন ? 
তারা এক 'বব.তিতে বললেন, “এটা এখন সকলেব কাছে” পরিষ্কার 
হওয়। উ/১ত যে প্রকৃত ট্রেড ২ টানয়ন আন্দোলনে হটকারিতার কোন 
গ্থান নেই” (সূত্রঃ এ)। 

'ং থধি, যেএন ইউ জে ধমঘট এ.যানকা ংউ:নয়নকে 
“হটক।ন” ধাল ভৎসনা করল তকে আঁডভভাবক টিস।বে মেনে 
নিয়ে ইউ'নয়ন যেন পালাবার পথ পেয়ে বঁচল। 

'এতসব কাণ্ডে পরেও অমরা ন)াশন্যাল কনফেডারেশন অব 
নিউজপেপার্স এন্ড নিউজ এজেন্সি এপ্রায়জ ম"ানিজেশনসেব 
শরিকদে যুস্ত আন্দে'লনেন কাষকারিতায় বিশ্বাস হারাইনি । 


এই বিশ্বাস থেকে আমরা ডক্রু বি এন ই ণফগকে আহবান জানাই 
সংব।দপন্র মালিকদের খ।মখেয়ালিপনা এবং বেশাংন কজকর্মকে 


রুখতে এক বন্ধ আন্দোলনে ০্নেয় তা % যোণ্তা করুন। 

বেতনগার শানেশো বখাধণ এ.পায়নের 
দাবিতে গত বছ। কেন্দ্রীয় তাবে [কছ, 0জ্ট। য়েছল। লস আটার 
আই জে এত. সংধ মত মদত দিয়েছিল | ফেডাবেশনা অম্পাদক 
সুযগ্রকশ ২৬ মেতা খ্রেএক সকুলা জানান, £" ব?পারে 
কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী বারেন্দ্র পাতিল ৩০ জ.ন এক 'দ্বি%ক বৈঠক 
ডেকেছেন। এংবৈএকে পেশ করার জনা তিনি শাজা £উনিয়ন- 
গুলিব কাছ থেকে বিশদ তথ্য চেয়ে গাতান | আমরা জঙ্গে সঙ্গে এই 
ব্যাপারে ফুঁলস্কেপ ম।পের দঈঘ- এগাব পাত:1 একাট নোট 
ফেডংরেশনের ব্যবহাত্রের জন্য পায়ে দিই | ওই বৈঠকে ফেডারেশন 
তরফ থেকে যে সাপ্রিমেন্টারি নোট দেওয়া হয়েছিল তা খুবই 
প্রয়োজনীয় ।; 

এ সব সত্বেও একাঁট মারাঁপটের আভযোগকে কেন্দ্র করে 
আনন্দবাজার গোষ্ঠির কাগজগুলিতে লাগাতার ধর্মঘট সুরু হরে 
যায় এই বছরের মাঝামাঝি সময়ে । তারও ডাক আসে ডররং বিএন 
ই এফ অনুমোদিত ইউনিয়নের কাছ থেকে । ফলে আই জে এ এবং 
অন্য ইউনিয়নগূলি ধর্মঘট থেকে দুরে থাকেন। আই জে এ চেষ্টা 


গা. লাক্ফোলন ও সংবাদপর 


করে ধর্মঘটের সম্মানজনক নিষ্পাত্তর | 

এই প্রসঙ্গে সতোর খাতিরে দ;টি জিনিষ পারচ্ফার করে বলা 
দরকার। তা হলো, ভর্‌ বি এন ই এফ কেন্দ্রীর়ভাবে এই ধর্মঘট 
শর করতে বলোছল বা সমর্থন করেছিল এমন কথা কিম্তু কখনও 
প্রমানিত হয়নি । সি পি মাই (এম) এবং সি আই টি ইউ সম্পর্কে 
এই কথা আরও বেশশ করে বলা চলে। এই দুটি ঘটনা উল্লেখ 
করলাম এই কারণে যে রণেনবাবূ, আমি এবং এই রকম আরও কেউ 
কেউ সে দিনও মনে কাবান এবং আজও মনে কাঁধ নাষে সি 
আই এম) ানন্দবাজারকে জব্দ করার জন; পেছন থেকে এই 
ধর্মঘট ল।গিয়ে দিয়েছিল । বরং ব)ক্তগত আঁগজ্ঞতা থেকে আমরা 
বলতে পারি, সি আই (এম, রাজ, নেতৃত্ব এবং বামফ্রন্ট সরকার 
এই ধমঘটে+ দ্রুত নিষ্পাত্তন জন্য লাগাতার চেষ্টা কবে *েছেন। 
তাহলে তা মারও আগে মিটল নাকেন? তা। শনাতগ কারণ, 
ধর্মঘট বিরোধীদের মধো কারো কারো উতকট সি 'পিআাহ (এম) 
বিরোধিতা । এইসব হটকাঘী মতলববাজা প্রওুর চেয়ে শতগুণ 
সি পি আই (এম) বিরোধী ভাষণ ছ।এতে থাকেন । ফলে সিআই 
টি ইউ সহ সা'শি আই (এম) অনুসাপী গণ মংগঠনণ্যাল এবং ডর: 
বিএন ই এফ নেহাতই যেটুকু না কলে নয় ততটুকু সমর্থন জ।নাতে 
বাধ্য হন ধর্মঘটাদের। আমরা বলডে পার, সি পি আই (এম 
বিরোধী ও: সব ডন কু:কসোটদের মদথে ষযাদ লাগাম [দিয়ে র।খা 
যেত তা হলে মআনন্দবাজারের ধর্মঘট নিশ্চিতভাবেই সারও মাণে 
মিটিয়ে ফেলা যেত। 

সব শেষে আবার বলতে হয়, সাংবাদক এবং সংবাদপত্র 
কর্মচারীদের যা কিছ; লড়াই ত। নিজেদের মধ্যে নয্ন । তা মালিকের 
বিরুদ্ধে। এক্যবদ্ধভাবে সে লড়াই করা গেলে আর কারো মুখের 
দিকে তাকাবার দরকার থাকবে না, দেখার দরকার হবে না সরকার 
চালাচ্ছে কোন দল । জয় ও সাফলা আসবে এঁকাবদ্ধ সংগ্রামের 
মধ্যে দিয়েই । 


7 ২০৯ ॥ 


নীহাররঞ্জন রায় 


সংবাদপত্রেক্প ভাষা 


ভাষা সামাজিক বস্তু, সমাজের প্রয়োজনে তার সস্টি, 
বিকাশ ও পরিণতি । সমাজের কথা এড়িয়ে গিয়ে ব] আড়াল করে 
একাম্ত ব্যান্ত-সন্্বার প্রকাশ যে ভাষায়, সে-গদ)ভাষা সামাজিক 
আদান প্রদ্দানের ভাব ও চিম্তা বিনিময়ের ভাষা হতে পারে না। 

আমার শংকার একাট কারণ, পশ্চিমবঙ্গের চলমান সাংবা- 
দিকতার ভাষা । গত দশ বারো বছরে এ ভাষার প্রভাব দ্রুত 
বর্ধমান এবং আজ তা খববের কাগজের পঙ্ঠা থেকে উঠে এসে 
গঙ্প উপন্যাস রম্যরচনার ভাষায় ঢুকে পড়েছে বানের জলের মত। 
দেখতে দেখতে যেন কর্পনাশ্রয়ী ও বর্ণনাত্মক স.স্টিমূলক সাহিত্যের 
ভাষা হয়ে উঠলো সব রম্যরচনার তাষা, যে রম্তা চুল তির্যক, 
ক্ষণক। ম্থিরাচন্তে ভাবতে গেলে মনে হয়, সাংবাদিকতার ভাষা 
হওয়া উচিত স্পস্ট, দ্বার্থহণন নৈব্যন্তিক ও যথাযথতার প্রাতচ্ছাবি, 
লীরন্ত নয় বিচ্তু নিবণডিয। কিন্তু নানা কারণে পাঁথবার সর্বরই 
এখানে ওখানে দু-চার-দশখানা জাতীয় সংবাদপন ছাড়া, বিশেষ 


ভাবে সংবাদ ও সংবাদ-ন9র মন্তব্যবাহশ সাপ্তাহিকে পাক্ষিকে। 
সাংবাদিকতার ভাষা আর কোথাও নৈর্বাভ্তিক নেই, দ্বার্থহীন নেই, 
যথাযথতার প্রাতিজ্ছাব নেই, বরং অত্যন্ত ব্যন্তিগতভাবে বগার্টা, 
চিাল;, চটুল,চতুর ও তির্যক এবং পক্ষপাতদ-ষ্ট।যে মন্তব্য করলাম 
তার প্রকৃষ্ট দড্টান্ত হাচ্ছ আমোরিকা যু্তরাট্রের 71179 [৩৪- 
₹৪৫% প্রভৃতি সাঞ্তাহিক। ও লর জন্য, কি মন্দর জন্য জ।নিনে, 
স্পন্ট দেখতে পাচ্ছি আমাদের সার্থক, প্রাতিপাততশালী সম্পাদক, 
বার্তা প্রতিবেদক ও বাতা সম্পাদক যাঁরা তাঁরা সকলেই এই জাতীয় 
বিদেশী সাপ্তাহিক পাক্ষিকগুুলে'র হুবহু নকল করে যাওয়াই 
সাংবাদিকতার ৮রম ও পরম উদ্দেশা বলে মনে করছেন; ইংরেজী 
পর্ন পান্রকাগুলোর তো কথাই নেই? বাংলাগনুলোতেও। সব চেয়ে বড় 
এবং আমার মতে ক্ষাতিকর প্রভাব পড়েছে 11715 ব০%৪০৩1-র 
ইংরেজশ গদ্যের প্রভাব বাংলা গদ্যের উপর। সেই ভাঙা ভাসা 
চুল ঢাতুর্য যাকে বলা হয় $778100৩99, ব্যন্তিগত ভালো বা মন্দ 
লাগার বণাট্য বর্ণনা, ভাষার তির্যক গাতি বাকভা্গর অপূর্ব 
কুশলতা বা 5)1171511081191 ! বাঙালী গাঠক এ-গদয পড়ে মুগ্ধ 
এবং হয়ত ভাবেন যে, এই হচ্ছে বাংলা ভাষার যথার্থ রূপ ও রীতি। 

বাংলা গদ্যের ইতিহাস নিয়ে তনেক সম: প্রচেটো হয়েছে, 
উনিশ শতকে হয়েছে, গা।ম।দের কলেও কিছ কম হয় নি, এখনও 
হচ্ছে। কিন্তু এসব রস্ন'য় : তিহাস যতটা আছে গদ্যের নিমাতির 
আলোডন।-বিশ্লেষধ ও তার বিঃর ততটা নেং। তার ফলে বাংলা 
ণদের চরিত্রের সক্পম্ট রূপ এখনও আমাদের কাছে খুব গোচর 
নয়। তবু ইতিহাস হিসেবে এসব রচনা অতি মৃূল/বান এবং সকল 
জিজ্ঞাসূরই অবশ্য পাঠ্য। কিন্তু তর গবেও একটা প্রশ্ন থেকে 
যায়। ব্যন্তিগতভাবে" আমি ই তিহাসের ছান্র, কিন্তু আমি অতাঁত 
বিলাসী নয়। বাসকার'আমি এক।ম্ত বর্তমানে, তাকিয়ে থাকি 
ভবিষ্যতের দিকে। বাংলা গদে।র বর্তমান ও ভাবষ্যতই আমার 
অন্যতম চিন্তার বিষয় । এ-গদেযের অতীত আমার জানা প্রয়োজন 
বর্তমান বাংলা গদ)কে বুঝবার জনা, তার চরির ও প্রকৃতি নির্ণয়ের 
জন্য এবং তার চেয়েও যা বড় প্রয়োজন আগামীকালের গদোর 
পথ নরেশ পাবার জন্য। বাংলা গদ্যের বয়স দশ বছরের কম, 
রামমোহন-ম তুাঙয়-ফোট উইলিয়াম কলেজ থেকে তার সরপাত ' 


॥ ৯১৪ 


॥ ১ 


ঈগ জাজ্জালন ও সংবাদপন্ত 


কথ'টা শুনতে অবাক লাগে, একটু বাগও যেনা হব এমন নয়, 
কিন্তু কথাটা সত্য। এ আগে ব্যন্তগভ 1,পন্ন বা সবকাবশ বা 
বাবসা-বাণিজ্ণত দাললপ্ন ছাডা *“দোর কোন বাবহ।বই ছিল না। 
মৌখিক বা লি'খত সাহিতা যা ছিল তা সব [কিছুই ছিল প্দেযেবা 
বা কাবতাষ, এবং সে সাহতা মুখাতঃ বিব'ণাত্মক ও কল্পনা শ্রষণ, 
ভাবাত্মক ও “1.বাণাশ্রষশী । বিশ,্থ, মননশীল, পাঁবশীপ্লত সব্ষ় ও 
জাঁটল চম্তাশ্রয়ী, বন্ধ ও যূক্তিনিও'র বচনা যখন কেউ লিখতেন 
(খুব কম লেকই তা কবতেন) তখন তানি তা সংস্কৃত ভাষাতেই 
লিখতেন, সে ভাষাভজ্ঞ লোকদেব জনাই। বাংল।ব আশ্রষ 
সাধাবণত কেউ নিতেন না। কৃষদাস কাঁববাজেব ঠৈতন্য০বিতাম ত 
| এমন দণ্টান্ত আব বত একটা নেই। 'কন্তু সেল্তবেব 
লেখক ও পাঠক তো 'ছলেন কোটিতে গখাটক', এক কোটি ।লাকেব 
সমাজ ম নর কযেকজন। স.তবং মননশীলতা বলে কেনে। বস্তু, 
চিন্তায় মানস লে কে'নে। জানিস বন ও।ষাতাষী সম জে "৩১ 
ও,বাব কে নো বিশে? সবো"ই ছিল না। তা ছা ।যাপ। বাংলা 
৬য বস্বএাব ঞ্ নেন, তাঁবা একখাও জানেন চা ও ৬নেকে একথা 
বলেছেন, 1 তালা উচ্চা ণ দ্ধত, হস্ব দীঘজ্মন্নে তান্তম)- 
হনতা দবনাসওবাক” নবীত এমন যতে ” শ।উততে 
দঢতাণ৮ 3 1কা। ব-কাঁওন পারা যাষ না বললে ৮লে। বাক, 
গলোব ধোঁক কোন যেন এ।লষে পডাবা দকে। বংলা পণ্য নমাণে 
যাবা প্রম ব্রতী ল্নসে বামমোহন-ম তুন্জষেব চেখে এ* ঘটি 
ধবা পঙোছল। এ ত্র, সংশেধন কবে বাংলা “শে দা সঞ্চবেব 
জনা এ'বা সংস্কৃতের দ্বাবস্থ লযেন্ছালন। এ"বা দ:জনা” শাস্ত্রচ্চা 
ও বিভাব যখন কনেছেন তখন তো একেবাবে সংস্কৃত শাস্নহন্থেব 
ভাঘা ও বাকা” একেবাবে ঘেষে ঘেষে "লেন, কেউ বা 
কোথাও বোশ [কউ ব। কেখওকম। এবা দ'জন বিশুদ্ধ 
বর্ণন,ত্বক গদ্য যখন লিখেছেন তখন তাঁদের ভা সংস্কৃত 
ঘেধা হয়ত নয়, কিম্ত সংস্কৃত নির্ভব একথা নিঃসন্দেহে বলা 
চলে। প্বেওযাঁবা বংলা গদা 'নমাঁণে অগ্রণশ হয়োছন তাঁবা প্রায় 
সকলেই ভাষার দ ঢতা স্ডাবেব জন্য প্রায় সর্বদাই তৎসম ও তচ্তব 
শব্দ, সা্ঘ-সমাস কৃত-তগ্ধিত শত্ু-শানচ প্রত্যয়, সংস্কৃত শব্দ ও পদ 


[িন্যাসের ধহ1ন মাহম, ুভাতি ব বহারের গপ়োজন বোধ করেছেন। 
বিদ্যাসাগ্ৰ ও বঙ্কিমচন্দ্র কথা না হয় বাদই দিলাম, তাঁধা তো 
করেছেন বাঁঞ্কমচন্দ্ররতো তাঁর উপন)াস প্রবন্ধ নিবঙ্কাদতেও 
কবেছেন | কিন্তু ববীন্দ্রনাথও করেছেন, বিশেষ ঠাবে কবেছেন তাঁর 
মননশীল গ্রবন্ধাদতে । রাজা ও প্রজা থেকে শর, কবে সওাতার 
সংকট পর্যন্ত সে প্রমাণ ইতন্তত বাক্ষপ্ত। তাঁর সাহত'ালো,নার 
ভাব। ও ধন তো একান্তই সংস্কৃত-এন প্রতিধধনি। কিয়াপ্দের 
রূপ যাই নেক গলিত ভাষার সব ঢেয়ে সোচ্চার প্রবন্তা প্রমথ 
চৌঁধু ও যখন মননশীল রচনা লিখছেন তখন তিনিও সংস্কৃত-এর 
প্রভাব এডয়ে যেতে পাবেনান। আব হরপ্রসাদ শাস্ত্র, যান 
বলতেন সংস্কৃত হচ্ছে বাংলার মাত আত বধ প্রাপতামহ যাঁর কথা 
সম তিতে ধ'ণ কবর প্রয়ে।জন বাংল গদ) লেখকদে। একেবাবেই 
নেই, তিনি কি পেবেছিলেন? তাঁব প্রাচখন সাহতোর আলোচনায়, 
বৌদ্ধধম . সাত ও সম'লোচনা ও বিশ্লেষেণে কি সংস্কৃত ও 
সংস্কৃতাশ্রিত সাশিতোর ধ্বনি প্রাতধখান শুনতে পওয়া যায় না? 
হ্যাঁ যায় না একম ত্র গাষাণ যাদুকর অবনীন্দ্রনাথেব “দে, কিন্তু 
অবনীন্দ্র-গদে, তে। রূপকথ। কল্পকাহিনী পশ,পক্ষী ভূতগন্তরী 
দেশেব কথাই লেখ, যায়, সে গদে) কি মনা] আর কিছ, লেখা যায়! 
মননশীল য্ন্তিনভর র.না দুরে থাক? গল্প উপন)াসও বেধ হয় 
লেখা যয় না সে ভায।ন়। 
বণণনাত্মক-বিবরণাত্বক গদে। অর্থাৎ গলপ উপন্য।স ভ্রমণ 
কাহিনী শাত্ম,রিত জাতীয় রচনায় লিখিত ভাষা ক্রমশ লোকের 
মুখের ভাষার কাছাকাছি এসে গেছে, রমশ আরও যাচ্ছে, সহজ হবার 
[দকে প্রাঞ্জজতাব দিকে দেণজ শব্দ ও দেশীয় বাকভা১ পদ ও পদাংশ 
ব্যবহারের দিকে প্রবণতা বাঙছে। এটা হওয়াই স্বাভাবিক এবং 
এতে কিছ: শংকাবোধের কারণ নেই | কারণ যে নেই তার প্রধান 
হেতু হচ্ছে গন্য ধন্তীনর্ভর, বম্ধির ও বাস্তব নিয়মশ ঞ্খল, কার্য - 
কারণ পরম্পবার নিয্লমশজ্খল তাকে মেনে চলতেই হয়, তা না হলে 
পাঠক চিত্তে স্বীকৃতি লাভ করা যায় না। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ 
রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাসের ভাষা এমন কি শেষের কাঁবতা এবং 
রাববার-এর গঞ্প তিনাঁটির ভাষাও। আর শরৎচ্দের কথা যাঁদ এ 
প্রসক্ষে বলতেই হয় তাহলে আমার বলতে দ্বিধা নেই শরতচম্দের গদোর 


॥ ২১৩৮ 


15 1588888৮ 


8 ৭১9 ॥ 


গণ আন্দোলন ও সংবাদপত্র 


ভিত তো রবীন্দ্রনাথের গঞ্পগ্চ্ছে, চোখের বালিতে, চতুরগে, ঘবে 
বাইরেতে। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, সংক্ষেপে বোধ হয় বলা যেতে 
পারে, শবংচদ্দ্রের পর যাঁরা সার্থক গঙ্প উপন্যাস বা আত্মণারত 
ইত্যাদি লিখেছেন, ভাষার দিক থেকে তাঁরা প্রান্ন সকলেই অঙ্গ 
বিস্তর রবীন্দ্র-শবৎদন্দ্র অনুসারী । কারন বা বাঁধুনী শাথিল, কারু 
বা ঠাস বৃন'নো, কার, গতি শ্রথ বা উপলব্যাথিত, কাব বা দ্রুত ও 
তির্ষক। কিম্তু যেহেতু বনীণ্ধি যাান্ত ও কার্যকাবণ পবছ্গ 'রার 
শ গখলা ছাড। পাঠকাটত্তে স্বীকৃ'ত লাভ কণা যায় না সেই হেত, 
কোনো লেখক. ত কে এাঁড়য়ে যেতে পাবেন না। এহ শঞ্খলকে 
মন্ত ক তোলে যে কত তার নাম ভাষা । গদ্য ভাষার যাদ? এই 
শ্খলান ভিতব নিহিত। এই শঙ্খলারই অন্য নাম ছন্দ, ত'ল, 
লয়. মান, পারামাতিবোধ ধান ও ব্যজনাবোধ ইতাঁদ | এক কথাগ্ন 
ভাষার শুচিতাবোধ। চমকে উবার কোনো কারণ নেই, এই 
শ.চিতাই ও'ষার প্রাণ । গঞ্প উপন্যাসে ক্পন।ব মনুন্তগাঁতর হ্থান 
তো অছেই কিন্তু গদ্যবচনার সে-মৃস্তগাঁতি বিহন্গকেও যত ও 
বুদ্ধির বশ তা স্বীকাব ন। কণা উপায় নেই। ভাষ। নিয়ে পরীক্ষা 
নিরীক্ষ তেও ক'বু মাপাত্ত কিছু থাকতে পাবে না. “্রীক্ষা 
নিনীক্ষা থাকবে এটাই তো একটা জীবন্ত চলমান ভাষাব যৌবনেব 
লক্ষণ। তানা হলে ভাষার অগ্রগাতি হবে 'ক কবে! এ বিশ্বাস 
আছে বলেই না আভধান ঘেটে ঘেটে হোঁচট খেতে খেতেও 
সুধীন্দ্রনাথের গদ) পাঁড, কপালের ঘাম মন্ছতে হলেও কমল 
মজুমদারের গদ) পাঁওঃ যেমন ববে একসময়ে পড়েছিলাম জয়েস-এর 
001555৩৭ থেকে শূরু করে 51810988709 ৬/৪০ পর্যন্ত, ছাত্রের 
মত প্রত্যেক'ট শব্দ পদ ছত্র বাক্য অনঃসরণ করে কবে। ম।নদ্য 
পাঁরশ্রম করে কছ ফল লভতেবআশায়। কষ্ট করে জয়েস পড়ে 
লাভ হয়েছে এই, বঝতে পেরেছি ইংরেজ ভাষার দিগন্ত প্রসারিত 
ক.তে না পারলেও মান.ষের চেতনার দিগন্ত প্রসারিত করবার একটা 
পথ তান দোথায়াছন, এবং তা ভাষা প্রীক্ষার মাধ্যমে ৷ ঠিক একই 
কথা বল। যেতে পাবে কমল মজ.মদ.রের অম্তর্জলি সম্বন্ধে। কিন্তু 
তাঁর পরের র.নাগুলি সম্বন্ধে ক বলবো জানিনে। সকল ধর্মেই 
8$০(5218গা। বলে একটা কন্তু থাকে, সমাজের ক্ষুদ্ধ একট কেণে, 
গুহার অন্ধকারে নানা অবদম্ধগ্রাহ্য অসামাজিক ক্িয়াকর্ম নিযে 


পরণক্ষা-নরণক্ষা সেখানে হয়, ঘেমন হরোছল আমাদের দেশে 
বদ্রধানী-সহজযানণী বৌম্ধদের মধো, নাথ-পন্থীদের মধ্যে অবধৃত 
কাপালিকদের মধ্যে। ভাষার ব্যাপারে এ ধরণের ৩9০৫১1)7 
পরীক্ষা নিরীক্ষা হতে পারে, হয়ও। কিন্তু তর কি কেনো 
বহত্তম সামাজিক মনল, ভাছে ? আমার কেমন যেন একটা সাশংকা 
হয়, এই 650161॥া-র মোহাকর্ষণ কি এ ধরণের পশগক্ষা 
নিরাক্ষার দিকে তামাদের ?টনে নিয়ে যায় না? সংধীন্দ্রন।থ যখন 
বাংলা গদে দার্ত সনের জন্য অপ্রচালত তৎসম বা তব শব্দ 
ও পদ ব্যবহ।র কেন তখন আমি প্রশংসমান | কল্তু তাঁর গদে)ও এ 
ধরণের ০5০৫৫19) নেই এ কথা বলতে ভামি ভন্মঠা। এ-কথা 
অমার অজানা নয় যে কোনো প্রাণীন শব্দ প্দ বা কাহনীণ নতংন 
তর্থসঞ্জান ও গতিচ্ঠ।-প্রয়াসের স্বাধীনতা যে কেনো লেখকের 
আছে। এ ধবণের ন.তন অর্থের সন্ধান ও প্রাতিছ। রবীন্দ্রনাথ যে 
কত করেছেন তার হিসেব নে. এবং এমনঙাবে করেছেন যে সংজে 
ত।বোঝাই যায় না+ জনেক ক্ষেত্রে প্রাচীন অর্থ আমরা ভখলেহ 
গেছি, এবীন্দ্রনাথের দেওয়া অর্থই এখন দাঁডয়ে গেছে। 


8২০৫ ॥ 
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রথীন চক্লুবতণ 
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একচেটিয়া পুজি ও সংবাদপজের ভবিষ্যৎ 


১৯৮০ সালে ইন্ডিয়ান ইনাস্টটিউট অব পাবলিক আযডমিনিস- 
প্রেশন দরর্ঘ সমীক্ষার পর সরকাপের কাছে সুপারিশ পাালেন £ 
সংবাদপত্রের ওপর ব্‌হৎ বাবসায়ীদে। নিয়ন্ত্রণ এবং স্বার্থকে 
সঙ্কুচিত করতে অবিলম্বে আটটি সংবাদপন্লের জাতীয়করণ করা 
প্রয়োজন। কারণ, সমীক্ষায় স্পম্টই বলা হলো. সংবাদপন্ন শল্পে 
প"জর ঢল এবং অর্থনীতির কেন্দ্ুকরণ ঘটেছে ভয়ানক ওবে। 
এবং সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় পু“জর এই কেন্দ্রীকরণ প্রাতিবছরই 
বেড়ে চলেছে । মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা শুধুমান্র এই 
শিল্পের মধ্যেই আবদ্ধ থাকছে না, তার প্রভাব পড়ছে শিল্পের 
বাইরেও এবং এর ফলে সংবাদপন্রের বাইরেও সংবাদপন্রের মালিকদের 
কায়েমী স্বার্থ দানা বাঁধছে, শস্ত হয়ে উঠছে সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ 
করার ক্ষমতা । সুতরাং এই অবস্থাকে সামলাতে হলে আটাট 
ব্‌হৎ ব্যবসায়ী সংস্থা দ্বারা পাঁরচালিত আটটি সংবাদপরসংস্থাকে 
জাতীয়করণ করা দরকার। এগুলি হলো ঃ দ্য একপ্রেস নিউজ- 


পেপারস, বেনেট কোলম/ান আযান্ড কোম্পানী 'লামটেড (টাইমস 
অব ইন্ডিয়া গ্রুপ ), হিন্দস্থন আযান্ড আযলায়েড পাবালিকেশনস 
(হিন্দুস্ছান টাইমস গ্রুপ), মালয়ালা মনোরম কোম্পানী 
লিমিটেড, স্টেটসমঢান লিমিটেড, পাইওনীয়ার 'লামিটেড, সন্মার্গ 
প্রাইভেট লামটেড এবং ডি এস ডেম্পে। আযান্ড কোম্পানী প্রাঃভ্ট 
লিমিটেড। সহপারশেব আগে সামাগ্রক সমীক্ষাব নেতুহে ছিলেন 
অধঠাপক এস কে গয়াল এবং ঢলপাতি রাও। 

অধ্যাপক গয়াল এবং চলপাতি রাও তাদে এহ সমীক্ষা 
িপোটে লিখলেন £ বহৎ ব্যবসারীদের দ্বারা পারগালিত সংবাদ- 
পন্রগুি ঘোষিত জননীত থেকে সরকারকে সাঁরয়ে আনার 
ব্যাপারে প্রভাবিত করতে প,রোপুরিভাবে১ই সফল হয়েছে। জন- 
সাধারণের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে সংবাদপন্রগলির সাজ আর কোনো 
ভূমিকা নেই। এখন তাদের একমাত্র ভুমিকা হলো বৎ পম্ধজর 
স্বার্থকে রক্ষা করা এবং তাদেব পথকে প্রশজ্ত কবা। 

সমনক্ষ।য় একটা ছে'ট 'হসেবও দেওয়া হয়েছে । তাতে বলা 
হয়েছে ১৯৫৯ সালে সারা দেশে মোট সংবাদপন্ধ ছিল ৬৩ট 
যাদের মোট প্রসার সংখণা ১ কোটি ৩০ লক্ষ ৩০ হাজার। ৬৩৫ 
কাগজের ৫০ শত।ধশেব গণ প্রচার সংখ্যা প্রতে,ক ক্ষেত্রে ৫ হাজারেরও 
কম; অথচ ৬১টি ক।'গজের প্রচার সংখ্যা ৫০ হাজারেরও বোশ। 
১১৫টি কাগজের প্রতোকের প্রচাব ১৫ থেকে ৫০ হাজার পযন্ত। 
দেখা যাচ্ছে প্রকাশিত মোট সংব।দপত্রের ৮৮ শত।ংশ কাগজ য।দের 
প্রত্যেকের প্র৮।র সংখযা ৫০ হাজাবের বেশি, তাবাই সারা দেশে 
সংবাদপত্রের মোট প্রচার সংখ্যার ৫৬ ৬ শতাংশ দখল করে আছে! 
অথচ ১৯৫৯ সালে দেশের মোট সংবাদপন্রের ৮"৩ শতাংশের হাতে 
ছিল সারা দেশে সংবাদপত্রের মে।ট প্রসার সংখ্যার ৫০ ৬ শতাংশ । 
অর্থাৎ বৃহৎ সংবাদপরগনালি ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। অন্যদিকে 
ছোট বা ক্ষুদ্র সংবাদপন্রগুীলর সংখ্যা এবং প্রচার এলাকা ক্লমেই 
সঙ্কুচিত হচ্ছে । ১৯৬৯ সালে তাদের সংখ্যা ছিল মোট সংবাদপত্রের 
৪৭*১ শতাংশ, ১৯৫৯ পালে তা কমে হয় ৪৩৮ শতাংশ। এধং 
প্রচার এলাকা ছিল ১৯৫৯ সালে সারা দেশে মোট প্রচার সংখ্যার 
&'৪ শতাংশ, ১৯৫৯ সালে তাহয় ৪'৬ শতাংশ। এই ঘটনা 
থেকে সমীক্ষায় সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে দুটি। এক, সংবাদপর 


১৪ 


॥ ২১৭ 


2১5৭ ০ 


॥ ২১৮ 


গণ আন্দোলন ও সংবাদপত্র 


শিল্পে পৃজ দানা বেধেছে ভয়ানক ভাবে । এবং দুই, গত এক 
দশকে পৃশীজর কেন্দ্রীকরণ এবং পরিমাণ যথেষ্ট বেড়ে গেছে। 

এর পরেই সেই ভয়্নঙ্কব উচ্চারণ । সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয়েছে, 
ভারতীয় সংবাদপন্রের এখনকর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য 
হলো যে এই সমগ্র শিল্পাঁটকে নিয়ন্ত্রণ ক ছে মান্ন' হাতে গোনা 
কয়েকটি একচেটিয়া ভবন। ১৯৫৯ সালে সাবা দেশে সংবাদপন্রের 
মোট প্রচাবের ৩০ শত।ংশঠ ছিল এদের দখলে | শুধু মান্র ইংবেজী 
ভাষার প্রকাশিত সংবাদপত্রের হিসেব যাঁদ দেখা হয় তাহলে ধরা 
পড়বে যে সারা দেশে ইংবেজী সংবাদপত্রের মোট প্রসার সংখ্যার 
৬২ শতাংশ; ছিল এই মম্টিমেয় একচেটয়াদের হাতে । সমীক্ষায় 
সাধনয়েং জান।নো হয়েছে, একচেটিয়া বলা চয়েছে ত।দেরই যারা 
১৯৫৯ লালের মনোপলি আ্যান্ড বেসাররকটিভ ট্রেড প্র)াকাটিসেস 
আযানের আওতা পড়ছেন । একশেটয়।য়া ভারতৈব নানা ভাষার 
মধ্যে এখন পযন্ত মূলত ইংরেজী, মারাঠী, মালয়লম এবং হিন্দী 
সংবাদপন্রগুির মধ্যে ঘাঁটি গেছেছে বৌশ। অসমণয়া, বাংলা, 
ওডিয়া, প॥ঞাবশী এবং উদতে মোটেই নয় বা তেমন কিছ; নয়। 
নিদিষ্ট কিছু ভাবা ছাড়াও নাদম্ট কিছু অগ্চলেও এট এক- 
চেটিয়ারা বিকশিত হয়েছে, আর শুধুমাত্র একট ভাষায় প্রকাশিত 
সংবাদপন্রগুলির ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের অধিক'ব ভোগ করাছ 
আণালক শিল্পপাঁতবা। বিশেষ কবে গুজর।টণ, তা'মল. কানা. 
ও মালয়ালম ভাষার সংবাদপন্রগুলিব ওপর। 

সমীক্ষায় আওযোগ করা হয়েছে, সংবাদপান্রেব বিপোটবি 

এবং পদস্থ কম ও সংবাদপত্র মালক"দর সংবাদ পত্র বাহভুঁত স্বাথ- 
রক্ষার কাজেও সহায়তা করছেন ' সময় বুঝে নানাবকম গল্ণ 
ফে*দে এবং নানা পরিকল্পনা করে এণা সবকারের সিদ্ধান্তের ওপর 
প্রভাব খিষ্তার করার স্ন্টো চালিয়ে থাকেন। একচেটয়া ভবনের 
স্বার্থাসাঁদ্ধর উদ্দেশ পাঁরস্কার বোঝা গেলেও সংবাদপন্র মালিকরা 
তাদের অপছন্দের ব্যান্ত বা নানা উদ্যোগ্রকে নস্যাৎ করার যেসব 
পরিকল্পনা বা প্রয়াস চালিয়ে থাকেন নিঃশব্দে তা কিন্তু সহজে 
বোঝা যায় না। এই ভাবে আরেকটি সমান্তরাল রাজনোতিক 
প্রঝহ গড়ে তুলেছে বহৎ সংবাদপন্রগদীল বা একচেটিয়া 


মালিকেরা ৷ 


কিন্তু এই বহংদের হাতে এই শিল্পের যাবতীয় অর্থনৈতিক 
ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়ে পড়ল কিভাবে ? অধ্যাপক গয়াল এবং লেপতি 
রাওয়ের সমীক্ষার মতে, বহৎ সংবাদপন্রগ্ল অর্থনৈতিক অর্থে 
ছোট সংবাদপ্রগ্লর তুলনায় অনেক সন্ভা। কোনো ক্রেতা এক 
পয়সায় যেখানে ক্ষদ্রে সংবাদপত্রে পাচ্ছেন ৩৯০৬০ বর্গ সেন্টিমিটার 
এলাকা সেখানে সেই ক্রেতা একাঁট বহৎ প'নাজর এবং বহৎ 
প্রচারের সংবাদপত্রে পাচ্ছন প্রতি পয়সায় ৬৭০৯ বর্গ সৌন্টি- 
মিটার জায়গা । অথ্থৎ ৭৩ শতাংশ বেশি । স্বাভাবিক কারণেই 
কেতারা আকৃণ্ট হচ্ছেন। বিক্রি বাড়ছে, প্রচাব ছডাচ্ছ। সমগক্ষার 
আওমত, এটা ঘটছে দুটো কারণে । এক, বহৎ সংবাদপত্রগূলি 
প্রচুব পরিমাণ নিউজীপ্রন্ট পাচ্ছে, যা ছোট কাগজগুলি পায়না এবং 
দ্বিতীয়ত, বহৎ সংবাদপন্রগুলির বিজ্ঞাপ্নেব প্রাচ্র্য। এই 
বিজ্ঞাপনের প্রাচুর্য তাদের নানা খবগ-খক্চায় এনে দেয় স্বাচ্ছল্য 
যাক্ষুদ্র সংবাদপ্বগুলি পাবে না। 

কেন বহৎ সংবাদপন্রগলি প্রহর পরিমাণে নিউজ্প্রিন্ট 
পাচ্ছে? ১৯৭৬ সা'লর এক সম+ক্ষায় দেখা যচ্ছে, ক্ষুদ্র সংবাদ- 
প্রগ্লি সাবা দোশে মোট প্রচারের ২৩*১ শতাংশ জায়গা দখল 
কবে বাখলেও তাবা নিউজীপ্রন্ট পায় সরকারের কাছ থেকে 
সংবাদপত্রের জনা মোট ববাদ্দের ৫৯ শতাংশ মান্ত। অন্যদিকে 
যোট প্রচাবের ৫০ শতাংশ বহৎ সংবাদপান্রের হাতে থাকলেও তাবা 
নিউজাপ্রিন্ট পায় ও* মোট বদাদ্দেব ৬৭৬ শতাংশ। তধ্যাপ্ক 
গ্য়াল এবং নাও বাধা হয়েই মন্তব্য করেছেন, সবকাবও নিউজ প্রশট 
বন্টনের ক্ষেত্রে এসব বহৎ পণ্জি এবং 'একচ্টিয়'দেরই * ভ্ঠ- 
পোষণা কারে আসছেন । একইভাবে বিল্তাপনেব ক্ষেত্রেও এই ঘটনা 
ঘটাছ। এই দু৯য়ের প্রাবালাই ব হত সংবাদপ্র বহেতরতে এবং 
বহত্তর পারণত হচ্ছে একচোটযাষ। সরক'ব নিয়ম বশে দিয়েছেন 
সংবাদপত্রে মোট জায়গার ৬০ শতাংশ থাকবে সংবাদ, বাকি ৪০ 
শতাংশ বিভ্তাপ্ন। এই নিদেশকে গরাসার অগ্রাহা করে ৬০ 
শতাংশে বেশি বিজ্্রাপন ব্যবহার করছে এমন সংবাদপত্রের সংখ্যা 
ছশট। এবং এই ছটির মধ্যে তিনাট সংবাদপ্্ের মালিক হলো 
একচোটয়া প'ুজিপতিরা। বাকি তিনাঁটর মালিক যথাক্রমে একটি 
রাজনৈতিক দল. একটি নির্দিত্ট পরিবার এবং একটি ট্রাজ্ট। 


॥ ২১৯॥ 


৮৪ 4৯ 


॥ ২২০ | 


গণ আন্দোলন ও সংবাদপন্ন 


এই ভয়াবহ পাঁরস্থিতিকে কাটিয়ে তোলার জন্য ঝধ্যাপক 
গয়াল এবং রাও গ্রন্তব করেছিলেন আটাট বহৎ মংবাদপন্রকে 
জাতীয়করণ করার। এতে অবশ্য স্টেট মনোপলি বারাস্ট্রীয় 
একচোটয়া মালিক।না চ্াপনের যে একটা ক্ষীণ গন্তাবনা থেকে 
যায় নাসেকথা তারা অস্বীক'র করতে পারেনান। কারণ 
টেলি ভশন এবং রেডিও রাস্ট্রীয় মালিকানা এবং কতু“ত্বাধীনে থেকে 
যে ভয়ঙ্কর রকমের শ।সকদলের প্রাতি পক্ষপাতিত্বসম্পন্ন হয়ে পেছে 
সেকথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন । তব,ও তর আটাট সংবাদপন্রকে 
জাতীয়ক?ণ করার কথা বলেছেন এই শর্তে যে (১) এ সব সংবাদ 
পন্রের ম্যানেজং বডিকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে 
তাদের স্বাধীনও।বে ক।জ কণার সুযোগ থাকে (২) বাড শ্রেণসর 
বা অংশো মানুষের যাতে প্রাতিনিধিত্ব থকতে পারে তার ব্যবস্থা 
করতে হবে ৩) সাংবাঁদক, রাজনৈতিক দল এবং ব্যন্তি পাঠকদের 
দ্টিভাঙ্গ য।তে অবশ্যই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে প'বে তার 
ব্যবস্থা করতে হবে (৪) সমস্ত সংবাদপন্রঃ য।তে বিজ্ঞাপন পায় তার 
জনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিজ্ঞাপনকে আনতে হবে একটি অভিন্ন 
এজেন্সীর অধীনে এবং (৫) নিউজাপ্রন্ট বন্টন পদ্ধাতকে ঢেলে 
সাজাতে হবে। 

১৯০ সালে পেশ করা ইন্ডিয়।ন ইনস্টিটিউট অব পাবাঁলক 
আযাডামানসত্রেশন-এর এই সুপারিশকে সরকার গ্রহণ করেনান। 
বোঝাই যাচ্ছে ংব।দপন্রীশজ্পে একচেটিয়া পণাজির বিকাশ এবং 
নয়ন্ত্রণ ক্ষমতার যে প্রবণতা বদ্ধ পাচ্ছে তাকে খর্ব করার, সংবাদ- 
প্রকে স্বাধীন অবস্থ।তে রাখার কোনো ইচ্ছে সরকারের নেই । এবং 
তা অবশ্যই শ্রেণী স্বার্থেরই খাতিরে । 

॥ দহ ॥ 

প্রশন থেকে যায়, ভারতীয় সংবাদপন্রের একটি শান্তশাল? 
অংশ বৃহৎ প'দজপতিদের হাতে বন্দী হয়ে পড়ল কিঠাবে। 
ইতিহাস বলে, স্বাধীনতা-পূর্ব কালের অঠাংলো ইন্ডিয়।ন সংবাদ- 
পত্রগূলি যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় প'দর্জিপতি বা বলা যায় 
অর্থবানদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে অনেকটাই । ব'টিশদের 
হাত থেকে টাইমস অব ইন্ডিয়া গ্রুপের এবং স্টেটসম্যানের 
হস্তা্তরই সূচনা করে দংবাদপত্রে বহৎ প'দজির বা শিল্প 


মূলধনের অনঃপ্রবেশ। এর আগে যে কোনো শিল্পপতি সংবাদপত্রে 
টাকা খাটানানি তা নয়, কিন্তু তার পেছনের কারণ ছিল মূলতঃ 
স্বাধীনতার প্র্নাটকে অবলম্বন করে ব'টশ প'জির বিরুদ্ধে 
স্বদেশী প'জির লড়াই। হিহ্দস্থান টাইমস, সার্চলাইট এবং 
লশডার--এই তিনটি পন্রিকা শল্পপতি বিড়লার হাতে চলে খাবার 
মূল [ভীত্ত ছিল এটাই। যদিও এই অধিগ্রহণের পদ্ধাতটা ছিল 
একান্তভ বেই আধুনিক এবং পরবতর্কালেব এক: টিষাদের 
সংবাদপন্র দখলের কৌশলের মতোই । প্রথমে বিচল, গোম্ 
সংগ্রামী এই তিনটি কাগজের প্রতাদনে। বটিশ বিরোধী মান্তিহ 
রক্ষার জনা টাকা ধান দিতেন। তা ?পব একাদন হটাত» মালিক 
হয়ে গেলেন। 

কোন কোন সময় টাকা ধার দিত নিউজীপ্রন্ট ব্যবসায়ীবা। 
পরবতাঁকালে সুযোগ বুঝে খণ আদায়ের ওপর চাপ দিয়ে তারাও 
মালিক হয়ে যান। বোদ্বে ক্লানকল গ্রুপ এবং মাদ্রজেব £ ন্ডিয়ান 
একসপ্রেসের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটেছে। বোদ্বে ক্লনিকল গপকে 
ধাবে নিউজপ্রন্ট দিতেন এম এন কাম।। পরে তাঁনই এই পত্রিকা 
গোহ্ঠীন মালিক হয়ে যান। কিন্তু ভারতীয় বহৎ ব্যবসায়ী 
ও প*ুজিপাতিরা মক্ষারক অথেই সংবা গন্রের প্রাতি বিশেষ 
আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঠিক আগের মুহূতৈ” এবং 
পরবতাঁকালে। এই ঘটনার উল্লেখ করে প্রথম প্রেস কমিশন 
তাদের রিপোর্টে বলেছিলেন যে, 08177141185 1১661 701180- 
060 10 1115 (176৬৯0810৬) 1040511১ 176) 59 17001) ৪3 
& 30005 91 986 10551116111. 200 16900101161] 
০80 101: 211161 1625010 90175 81110015110, 50176 
361091), 

এবং আরও স্পঞ্টভাবেই এই রিপোর্টে বলা হয়োছল, 
80006 01 [176 109150109, ৪86 [019590 0৮/101716 01 909100- 
11108 105550810915) 19৬০ 180 009 [1510905 ০010110- 
6101) 100 91 018111106 17. 59011811500. 717516 215 
01010618 ঢ/0০, %/17116 ০০900011188 05451980919, 26 
01800910119 10069155160 10 ০11051 ৪০01510165. 110616 81 
89005 809 215 £60518119 1500915৫ (91725 )000185৫ 


৪২২১ ॥ 


৪১৪০ ৯৬ 


২২২ ॥ 


গণ আন্দোলনও সংবাদপত্র 


1) 21115090181 8০011510165 সন্দেহ নেই, ব্‌হৎ ব্যবসায়শ বা 
পৃশজপতিদের হাতে সংবাদপত্রের মালিকানা চলে যাবার সমগ্র 
পরই এক বিষণ অধ্যায় | 

টাইমস অব হীন্ডিয়া গ্রুপ কিভাবে বহৎ পশজপতিদের হাত 
চলে গেল তার প্রত্যাশিত কিছ? র-পরেখা পওয়া যাবে ভাভগ্লান 
বোস কামটির রিপোর্টে । টাইমস অব ইন্ডিয়া গ্রুপ ছিল আংলো 
ইন্ডিয়ান সংবাদপত্র । মালিক বেনেট কোলমঠান আযান্ড কোম্পানী 
একটি প্রাইভেট লামটেড সংস্থা । ১৯৪৫ সালের শেষ নাগাদ এর 
পেইড আপ ক্যাঁপটাল ছিল প্রায় ৩৯ লক্ষ ট,কা এবং রিজা ছিল 
আবো ৩০ লক্ষ টাকার মতো | এদের হাতে ছিল সরকারী 1সাঁকউ- 
রিটি ৩০ লক্ষ টাকার ওপর এবং ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ১৪ লক্ষ টাকারও 
বোশ। ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে ডলাময়া-জৈন উদ্যেগে 
একট সংস্থা ডালাময়া সিমেন্ট অ)ান্ড পেপার ম।কে টিং কেম্পানী 
প্রায় হটাতই বেনেট কোলন্যানেব শেয়াব কিনতে শর, কবে। 
১৯৪৬-এর ২ এপ্রল ভারত ব্যাঙ্ক থেকে ৭৯ লক্ষ ৪২ হাজার টাকার 
ওভার ড্রাফট নেয় তারা এবং বেনেট কোলমানেব শৈয়ার কেনে 
৯৯ লক্ষ ৯২ হাজার টাকার ওপর। ভাবত ব্যাঙ্ক নজে ৮৪ লক্ষ 
টাকার শেয়াব কেনে এবং ডালামিয়াজৈনের আবেকাট উদ্যোগ 
গোয়।লিয়র ব্যাঙ্কে তিনি লক্ষট।কা কমে সেগাল বাঞ্ করে 
দেয়। এর বছব কয়েকের মবে। গোয়।ালিয়র ব্যাঙ্ক উঠে যায । 
যাঁদও এর যাবতীয় দেনা ওপ্রাপ্তির দায়-দায়িথ নেয় ডালমিয্া- 
জৈনেরই আবেকাট সংস্থা দিল্ল গ্লাস ওয়।কস লিমিটেড । ডলমিয়া 
সিমেন্ট ও পেপার কোম্পানী শেয়ারগুলির কিছু পরবাঁকালে 
ভারত হনাসিওবেন্স, ভারত ফায়াব আ্যান্ড জেনাণ্লে ইনাসিওরেন্স 
প্রভীতি সংস্থার কাছে বাকি করে এবং কিছুদিন পবে আবার কিনেও 
নেয়। ভিভিয়ান বেস কামশন তাদের রিপোর্টে এই যাবতীয় 
ঘটন।ব বিবরণ দিয়ে বলেছেন, আসলে ড।লাময়াজৈন কেজ্পানী 
বেনেট কোলম্যানকে কিনে নেয় সম্পণণভাবেই অন্য লোকের 
পয়সায়, তাদের অন্যান্য কোম্পানীব পয়সায়, যার আধকাংশই পরে 
দরজায় তালা ঝৃলিয়েছে। অথাৎ সেইসব কোম্পানীর হাজার 
হাজার শেয়ার হোল্ডারকে তারা পথে বসিয়েছে। এইভাবে তাঁরা 
শ্রেফ ড!কাতি করেছে প্রায় তিন কোটি টাকার মতো। আর বেনেট 


কোলমযানকে তারা কেনে মোট ১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা দিয়ে, যে 
বেনেট কোলম্যান ১৮৩৮ সালে প্রথম বের করে টাইমস অব হীন্ডয়া 
পান্নিকা এবং ১৯০১ সালে ইলাসট্রেটেড উইকালি অব ইন্ডিয়া। 
আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, বেনেট কোলম]ান হস্তান্তরের আগে 
শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ দেওয়া হতো, কিন্তু হস্তান্তরের 
পর ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ডালানয়া-জৈন গোত্টী শেয়।র হোল্ডারদের 
সেই পয়সাও আত্মসাৎ কবেছে। 

হিন্দুচ্থান টাইমস পন্রিক।টি প্রথম বেরোয় দিল্লী থেকে 
আকালিদের নেত্বুতে মূলত কংগ্রেস-ঘেষা চিত্র নিয়ে। কেএন 
পানককর ছিলেন এর সম্পাদক! প্র,ণ্ড রাজনোতিক এবং 
অর্থনৈতিক ৮াপের মধ্যে পড়ে ১৯২৪ সালে এট বিক্রি হয়ে চলে 
যায় মদন মেহন মালব্যের হ'তে তখন এর মালিক ছিলেন 
চারজন | মদন মে।হন মালব্য, লালা লাজপত রায়, রাজা 
নরেন্দ্রনাথ এবং এম আর জয়কর । জাতীয়তাবাদ এই পন্িকাট 
৮লত নানা লোকের অর্থ সাহায্যে এবং ধণে। পরে এই খণকে 
শেয়াব হিসেবে গণ্য করা হয়। এমনই একজন খণদাতা ছিলেন 
বিউলা গোম্ঠী। ২৯৩১ সালে দেখা গেল তাদের খণের পাঁণমাণ 
গেয়।রের হিসেবে ৫০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। সতে সঙ্গেই 
হন্দ,স্থান টাইমস দখল করলো তারা । একই ঘটনা ঘটে লাক্ষ্মো- 
এর লগডারের ক্ষেত্রে যা ১৯০৯ সালে 'সি ওয়াই ন্তামাণির নেতৃতে 
প্রকাশিত হয এবং পাটনায় সাচলাইটের ক্ষেত্রে, ১৯১৮ সলে 
যার প্রকশ। দ:ট কাগজই ওই একই পদ্ধতিতে বিড়লা গোচ্ঠী 
দখল করে নেয়। অর্থাৎ হন্দস্ছান টাইমস, সার্চলাংট এবং 
লশডারের মতো জাতীয়তাবাদী মুক্তি-সংগ্রামী কাগজগুলি 
পুরোপুরি বহৎ প'ুজিপাঁতির হাতে চলে যায় নিছকই খণগ্রহণের 
ভাবিতব্যতায় এবং বহৎ প'নাজর সর্বপ্রাসী আরুমণের পাঁরণাতিতে। 

১৯২৭ সালে 'বাশস্ট সাংবাঁদক এস পদানন্দের নেতুতে চাল? 
হয় ফ্রী প্রেস অব ইন্ডিয়া নামে একাটি সংবাদ সংস্থা, যার মূল 
উদ্দেশ্য ছিল ব্‌টিশ নিয়াণ্ঘিত এ পি আই-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 
চলা এবং স্বদেশী বন্তব্যকে সংবাদ হিসেবে তুলে ধরা । প্রচন্ড আথিক 
প্রীতকুলতার জন্য সদানন্দ ১৯৩০ সালে বোদ্বে থেকে শ্রী প্রেস 
জানাল প্রকাশ করা শুর. করেন। পরে মাদ্রাজ থেকে ১৯৩২ সালে 


1 ২২৩ 


১৭১৪৭ ৮৮৬৬ 


8২২৪ ॥ 


গণ আন্দোলন ও সংবাদপন্ত 


ইন্ডিঘ্ান একসপ্রেস এবং তামিল প্রন্নিকা দিনমানি প্রকাশ করেন। 
সৈখানেও ঘটে নানা মা্থক বপর্যয়। এই বিপর্যয়ের সংযোগ 
নিয়েই ১৯৩৫ সালে বিশিষ্ট শি্পপাঁত রামনাথ গেয়েঙ্কা ইন্ডিয়ান 
একসাপ্রস এবং দিনমানিকে পকেটস্থ করেন। সংবাদ সংস্থা ফু 
প্রেস আব ইন্ডিয়া ১৯৩$ সালে উঠে যায়। কিন্তু সদানন্দ 
ইতিমধে. বোদ্বাইয়ে গজরাটী ও মারাঠী দ:টি দৈনিককে ফণ প্রেস 
জানলের পাশাপাঁশ প্রকাশ শুরু কবোছিলেন। কিন্তু এব 
আথক সমস্যার অনেকটাই নিবাহ হচ্ছিল বিজ্ঞাগন সংস্থা 
পাবাঁলাসিট সোসাইটি অব হীন্ডয়ার খা মালফং। ১৯৫৩ সালে 
সদানদ্দ যখন মারা যান তখন পাবালাসাট সোসা:ট সব  'ন্ডয়ার 
মালিক ক বনানি গোষ্টী ওই তিনাট পান্রকা দখল করে। ফলে 
সানন্দের মাদ্রাজ সংগঠন চলে যায় গোয়েকার হাতে এবং বোদ্বে 
সংগঠন কারনানর হাতে। পরবতর্কালে গোয়েঙকা চীণ্ডিন্নান 
একসপ্রেসকে ভারতের সংবাদপত্র জগতের সব থেকে বড়ো ঢেন-এ 
পাঁরণত কণোন। এবং এরই টাকায় ফুলে ওঠে তার ইস্পাতের বাবসা । 
ভারতের সংবাদপত্র জগতের বৃহত্তম অংশ এইভাবেই চলে যায় 
বহৎ প'জিপতিদের হাতে । একমান্ বাতিক্রম শুধু পি,মবাংলা | 
সেখনে স্টেটসমযান ছাড়া অন্য কোথাও ব হৎ পঁধাঁজ অনুপ্রবেশ 
করতে পারেনি। কিন্ত আনন্দবাজার এবং যুগাঞ্তরে কোনো 
শিল্পপতিন বানয়োগ না ঢুকলেও দৃটি কাগজই স্বাধীনতা 
আন্দোলনের মতাদর্শগত ভাবনাকে কাটিয়ে উঠ্ঠ আজ অনাযে 
কেনো শিপ নিযন্ত বি'নয়ে।গের মতো বহত পাঁজর অন্তভ; 
হয়ে পড়োছে। আনন্দবাজার পান্রকার মালকেবা গোয়েঙ্কার 
মতোনই সংবাদপত্র শিল্পের মুনাফা দায়ে ভ্লিতব শিল্প আত্মস্থ 
করার প্রয়াস লিয়েছেন। অণ্চলগত হিসেবে আনন্দবাজার 
পান্রকা গোম্ঠী আজ একগেটয়া কারবারে পারত হাতে চলেছে। 
প*াঁজ ও লগ্মীর দিক থেকে তার হ্ছান জাতীয় স্তরে । 
॥ তিন॥ 

প*ুজিপ্তিরা সংবাদপত্রের মতো একাঁট শিল্পে মর্থলগ্রী 
করে কেন বা কেন এই শিল্প মালিক হতে চায় এবং কখন হতে চায় 
এই প্রশ্নের উত্তর শতাম্ত গভীরে নিহিত । প্রাথামকতাবে সংবাদ- 
পন্রের সহজলতা মুনাফা প'জিপতিদের যথেষ্ট আকৃষ্ট করলেও 


যথেস্টতম প্রয়োজন যত থাকে বাশ্টীযন্ত্রকে নিয়শ্রণে রাখার প্রশ্নে । 
যে কেনো বেশে পণঠীজবাদী বিকাশের নান।ন শ্তবের উত্তাণ যখন 
একের পর এক বাঁছিসে তোলে রাজটোতিক ও সামাজিক সংকট 
তখন প*:জ পতিদের পক্ষে তান অন্তিত্বেব ক রশেই প্রয়োজন হয়ে 
পড়ে এই রাজনৈতিক সংকটের মোকাবিলার জন্য বাভন্ন প্রসর 
মাধ/মকে দখল করা, জনমতকে বিভ্রান্ত কা এবং বাজনৈোতিক 
আঁভমতকে নজেদের পক্ষে টান নিয়ে আসা । ভানতে প'জবাদশ 
বিকাশেব শ্তনগ্‌লিকো বাহ্লাবণ কন্লেই বো?। যাবে সংবাদপন্ন শিল্প 
বহৎ প'াজ থা এক টিলা পখজণ অন/প্রথেশ সামাজিক ও 
রাজনৈতিক কণণেই প্রয়োজন হায়ে “ঠোছল। তবে লেনন রুশ 
সম।জেণ পটভূমিতে সংবাদপত্র মালিকদের মূলতঃ কণাঁপটালিস্ট 
এবং বুজেয়া পাবালসিস্ট-এই দুই ধাবায় যে-ভাবে ভাগ 
করেছিলেন তা নিশ্য়ই ভাজ এ দেশের বিশ্লেষণে প্রয্ত 
নয়। কারণ গত সত্তর বছরে সামাগ্রকতাবেই পণ্জবাদী 
অর্থনীতি আরো বৃহত্তর সংকটের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। এই 
সংকটেব জন্যেই রাষ্ট্র পারচালনার ক্ষেত্রে প'জবাদী নিয়ন 
যেমন ব.দ্ধি পেয়েছে তেমান সেই নিয়ন্ত্রণকে য্যান্তাসদ্ঘ হিসেবে 
প্রমাণ করতে বা তাকে দেশের সাধারণ মানুষের কাছে অন্যরকম 
[হতৈষণার ছাব হিসেবে তুলে ধরতে সংবাদপত্রে একগেটিয়া 
মালিকানা ক।য়েম কন্নাও আজ তাদের কাছে সমান জরদুরী ! সঙ্গত 
ক.রণেই প'দাজবাদী সমাজে বহৎ পি নিয়ান্তরত সংবাদপত্রের 
চারত্র সা রিত হয় “বূজেয়া প্রেস হিসেবে এবং তার একমাত্র লক্ষ্য 
হয়ে দাঁঠায় শ্রেণী স্বার্থকে রক্ষা করা। এবং তাদের কাজ হয়ে 
ওঠে, লেনিনের ভাষায়, নিছক 017185৩ 710108৩1-এর | 

বহৎ পুজি ও একচোটয়া নিয়ন্িত সংবাদপ্রগদুলির 
কার্যকখ ভূমিকা যে সবসময়ে একই থাকে তা নয়। গণ- 
আন্দোলনের সময় তার ভূমিকা হয় সেই আহ্দোলনেব গ;রুত্থকে 
বিশ্লেষণ করে তাদেরই নিয়ন্মিত ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলকে 
আন্দোলন" দমনের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরোক্ষ 
নিদেশ দেওয়া £ নিবচিনের সময় তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে ষে 
রাজনোতক দল তার পক্ষ হয়ে প্রচার করা ও জনসাধারণকে প্রভাবিত 
করা ? তাঁর রাজনৈতিক,নংকটের সময় সেই সংকটকে কাটিয়ে ওঠার 


॥ ২২৫ | 


চ৮৭ এ 


২২৬ ॥ 


গণ আন্দোলন ও সংবাদপত্র 


জন্যই নানাভাবে নতুন ও 1ওন্নতর সামাজক সংকট স.ন্টি করা এবং 
সাধারণভাবে সব সময়ের জন্য মুনাফা-ভীত্তক স্বার্থকে সুরক্ষিত 
করাব উদ্দেশ্যে সরকারী নাতির ওপর চাপ সংন্টি করে যাওয়া। 
এটাই বহৎ পুজি নিয়ন্নিত সংবাদপন্রের আজকের চবিন্র। 

সংবাদপত্রে একছেটিয়। পুজিব এই বিকাশ কোনো কারণেই 
বিচ্ছিলি ঘটনা নয়। সামাগ্রকগাবে দেশের অর্থনশীতিতে 
একচোটয়াদেব আধিপতা যেভাবে বদ্ধি পাচ্ছে এটা তাবই একটি 
পবিণত-সম দ্ধ প্রাতিক্রিয়া। সরকারী হিসেবেই দেখা যাচ্ছে ১৯৫২ 
এবং ১৯৫৯ সালেব মধ্য এম মার টি পিতে রোজান্ট্রওন্ত বহৎ 
পাজপাঁত গোচ্ঠণ,লব সম্পাত্তর মূল্য ৫৫৯৭ ৭৪ কেটি টাকা 
থেকে দিগ-ণ বদ্ধ পেয়ে হয়েছে ১২৪৫৬ ৭৯ কোট টকা। এর 
মধ্যে কঁড়াট সর্ববহৎ গোমদ্খীর সম্পাত্ত ৯৯৭২ সালে যেখানে ছিল 
৩০৫৮.৮৭ কোটি টাকা, সেখানে ১৯৯ সালে তা হয়েছে ৬৬১৮.৬৯ 
কোটি টাকা । (লোকসভায় প্রশ্নোত্তর, ২১ এীপ্রল, ১৯৬৯)। আর 
বিজাভ“ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট অনুযায়ী বেসরকারী ব্হৎ ও মাঝার 
শল্পেরি ক্ষেত্রে মোট সম্পাক্ততে একচেটিয়া গোষ্ঠীগযালর নিয়ন্ণ 
১৯৫৯ সালে ছিল যেখানে ৪৬ শতাংশ, ১৯৫২ সালে তা দাঁডিষেছে 
৬৯৯৯ শতাংশে এবং ১৯৫৮ সালে আবও বেড়ে হয়েছে ৮৩ ৩ 
শতাংশ। যাদ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্ষেত্রের সম্পাত্ত যোগ করা হয় তাহলে 
দেখা যাবে দেশের মোট শিল্প সম্পাঁজতে বহৎ প'ুজিপতি গোচ্ঠী- 
গুলির অংশ দাড়িয়েছে শতকতা ৩২১৪ ভাগ । দেশের কম কবেও 
দু-হাজাব যৌথ কোম্পানী এ মনাঘ্টমেয় বহৎ পাঁজপতি গোম্ঠীর 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্তণে চলছে। বিশিষ্ট সোভিয়েত অর্থ- 
নীতবিদ এ আই মেদোভয় এই পবিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় অর্থনীতি 
সম্পর্কে সম্প্রাতি প্রকাশিত বইটিতে দ্বিধাহীীনভাবেই মন্তব্য করেছেন 
যে, 7106 018 900 2/092001 0০015501516, /1)0 11) 11)6 
7951 15-20 56875 1185 £91)019 ০01101)50 11561 1188 
৪159 80610801510060 119 60901301016 ৪00 1১০01161081 
[0০0951110105.,.--, 

সুতরাং অন্যান্য সমন্তভ শিল্পে যখন একচেটিয়া প'জির 
আধিপত্য বাড়ছে তখন স্বাভাবিক কারণেই সংব।দপনের মতো একাঁট 
লাভজনক শিল্প সেই শিকারীর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে না। 


দ্বিতীয়তঃ, শাশ্তশালী রাজনৈতিক অবস্থান যেখানে আনবাধ“ভাবেই 
এনে দেয় রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সেখানে সংবাদপত্রের মতো 
একটি শিজ্প অবশ্যই সেট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার একাট চমৎকার 
হাতিয়ার হিসেবে বাবহত হাতে পানে । এবং যেহেতু একচেটিয়া হলো 
প"ুজিবাদের উন্নততর রুপ" (লেনিন) ও এই উন্নততর রুপ ভারত- 
বষের মতো দেশে এখনও ক্মাবক।শম।ন, সেই হেতু আগামী দিনে 
সংবাদপন্রের ওপর একগেটিয়া পজিপতিদের প্রভৃহ আরও বাড়বে 
এবং সংবাদপন্ন মারফৎ দেশেব রাজনোতিক ও অর্থনৈতিক পাঁরস্থিতির 
ওপর নিয়ন্ত্রণ আবাপ্রে ঢেম্টা কঠোরতন হবে বলেই ধরে নেওয়া 
বায়। এবং সেই জবস্থায় সংবাদপন্রের চরিন্ন ও ভুমিকা কি হবে 
সে সম্পর্কে এখন থেকেই সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক জাগা 
স্বাভাবিক। 

স্বাভাবিক এই কারণেই যে, সামনে একটা চমৎকার উদাহরণ 
পরেআছে। ১৯৭৯ সালে মাকিন যুত্তরাষ্ট্রে ৫৩টি সংবাদপত্রের 
মালিকানার হাত বদল হয়ে যায় রাতারাতি এবং এর মধ্যে ৪৮টি 
সংবাদপত্র 'বাভন্ন চেন-এ বিভন্ত হয়ে যায়। সেনেটর মরগ্যান 
মার্কিন কংগ্রেসে ভাষণ দিতে গিয়ে চীৎকার করে উঠলেন : ৩ &16 
105110 11705001701 105%/:08 17015 10 012115 2 1116 
1816 01 0170 2, %/5০10. এং ঘটনার পর ১৯৮০-র গোড়ার দিকে 
মাকিন যুন্তরাষ্ট্ের বিখ্যাত প্রান্তন সংবাদপত্র সম্পাদক, ক্যালি- 
ফে।নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক বেন 
এই ব্যাগাঁডাকয়ান প্রকাশ্যেই বললেন, সংবাদপন্রগীল একে একে 
সব: একচেটিয়াদের হাতে চলে যাওয়ায় সংবাদপত্র বলে আর কিছুই 
রইল না দেশে। ব্যাগডিকিয়ান মনে করিয়ে দিলেন সেই ঘটনা 
যখন বিখ্যাত সংবাদপন্র মালিক উইলিয়াম র্যানডলফ হার্ট বারবার 
করে তাঁর একাধিক কাগজ মারফত মার্কিন সরকারকে উচ্কিয়ে 
1[দয়োছলেন মোক্সকোর বিরুদ্ধে সেনা আঁভষান চালানোর জন্য । 
হাস্ট একটানা তিনমাস ধরে এইভাবে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ 
বাঁধাবার চেষ্টা করোছিলেন নিছক সংবাদ স.স্টি করা বা খোরাক 
যোগানোর জন্য নয়, এমন কি এই যাম্ধ থেকে মাকিন ব্ক্তরাণ্টের 
কিছু অর্থকরী লাভালাভের জন্যও নয়, তাঁর এই চেষ্টা ছিল 
শুধুমাত্র এই কারণেই ষে মোক্সকোতে খনির মালিকানার হাস্টের 


২৭ | 


১০৩৪৭ ১ 


২২৮ ॥ 


গঙগ আন্দোলন ও সংবাদপ 


প্রচুর টাকা খাটছে এবং মেকাঁসকো সরকার তা বাজেয়াপ্ত করার 
নিদেশ দিয়োছলেন। হাস্টের সাংবাদিকতার একমান্ত লক্ষ্য ছিল 
দই দেশৈব মধ্যে যুদ্ধ বাঁধয়ে দিয়ে নিজের সম্পর্তিকে রক্ষা করা। 
ব্যাগাঁডাকরান আরও জানিয়েছিলেন 2 7০8১ 17616 18 
8168061 17001611(181 1081] 9৬০1 601 0176 096 01 1001118- 
119) &৭ 2&  ৮৬-/০0.০1 0১ 18186 0011017612168 
৮/1101) 14৬65 21] 60110106516 10 110116106 1000110 
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০৬ 0091110178110175 100) 0০% 10909 6%9০00195 210 011996 
109 5%6০011595 00105110116 2 ]70115815 09111015119 01 
1000৭110191 (০০011015  মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে মতো একই' 
প"*ীজবাদী অর্থনীতির শরিক ভাবতবষে* আগামশ দিনে এই ঘটনা 
ঘটা আাদো অসন্তব কিছ; নয়। এমন একটা প্যয়ি আসবেই যখন 
একচেটিয়া 1* জিণাতিরা চাইবে তাদের মালিকানাধীন সংবাদপন্রেব 
মাধ্যমে একাট পাল্টা এবং কার্যকরী স'কাব চালাতে। 

অবশ এব আগে আবেকটা পর্ব থেকে যায় । আমবা জানি, 
প'শাঁজবাদী অর্থনীতিতে বহৎ ও একচোটয়া বখজোঁয়াদেব সঙ্গে 
ব,জোঁয়াদের হ'ন্য।ন্য অংশেব একটা নিবম্তর সংঘাত চলতেই থাকে। 
সেখানে ওই সাধাবণ বযজেয়াদেব অন)ান্য অংশকে আত্মসমর্পণ 
কবতে হয়, হথবা কাববাব গটযে নিতে হয়। সংঘাত যত বাড়বে 
ততই ব.হৎ ও একে টয়াদেব হাতে অর্থনৈতিক দমতা আবও বোঁশ 
কবে কুক্ষগত হবে। ঠিক যে-কাবণে ১৯৭৬ থেকে ৮০ সালেব মধ্যে 
এদেশে টাটা, বিডলা, মাহীন্দ্র আযান্ড মাহীন্দ্র, জে কে ইত্যাদি 
একচোটয়ারা মোট ২৬টি গোঙ্শবাহত তত পদুজির সংস্থাকে 
আত্মসাৎ কবেছে, ঠিক সেই কারণেই একাঁদন সংবাদপত্রের এক- 
চেটিয়াবাও অনেক মাঝারি সংবাদপন্রকে গ্রাস কবে ফেলবে। এখনও 
আঘথিক সঙ্গতির দিক থেকে, মন্নাফার তারতম্যের দিক থেকে 
সংবাদপত্রের মধ্যে যে শ্রেণীবিন্যাস রয়েছে, কিছাদন বাদে তা-ও 
থাকবে না। 

ওই অবস্থায় সাধারণ গণ-আন্দোলনের সংগে সংবাদপত্রের 
যোগাযোগ কতখানি থাকবে তা নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে 


একচেটিয়া প'ুজিও ষখন তথাকাঁথত জনাহতকর শিল্পনীতির কথা 
ঘোষণা বরে তখন ধরে নেওয়া যায়, কৌশলনত কারণেই আনেক 
ব্লাজনোৌতিক গণ-মান্দোলনকে হয়ত তারা তাদের [নিজেদের স্বাথেই 
সমর্থন করে যাবে। তাদের নিজেদেরই রাজনৈতিক ও অর্থনোতিক 
স্বার্থে তারা উপযুক্তভাবে প্রকাশ করে যাবে আগামী দিনের বহু 
গণ-মআন্দোলনের বিসন্ত্ুত বিবরণ। কিন্তু স্বাধীনতা-পূর্বকালের 
বাভন্ন গণ-মান্দে'লনের সঙ্গে সংবাদপত্রের যে ঘাত্বক যোগাযোগ 
ছিল ত।র সাথে কোনো মিলই থাকবে না। গণ-আন্দে।লনকে দমন 
করার জন্য , বিভ্রান্ত করার জনাহ এক টিয়া নিয়াম্িত সংবাদ- 
পন্রগুলি গণ-আন্দোলনের পাশে এসে দাঁঠাবে। নিঃসন্দেহে সেটা 
হবে আবেক সংকটময় অধ্যায় । এবং দ্বান্দ্িক কারণেই সেই সময়ে 
যে এক নতুন শ্রেণীর কামটেড সংবাদপন্র জম্ম নেবে না, একথাও 
আমরা জোর দিয়ে বলতে পার না । পার না এই জন্যেই ষে 
পণজিবাদী উত্তরণের সবোচ্চি পর্যায়ের দেশগুলিতে ইতিমধ্যেই 
এই নতুন শ্রেণীর সংবাদপত্র জম্ম নিয়েছে | রাজনোতিক মুখপন না 
হয়েও গণ-সস্তেনতার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা 'নয়েছে তারা। 
আগাম দিনে একচেটিয়াদের কাছে তারাই হয়ে উঠবে মন্তো 


চ্যালেজ। 


॥ ২২৯ & 


৮১৭ ১8৮ 


অর্ুণকুমার মুখোপাধ্যায় 


ভারতেৰ প্রথম সংবাদপন্ত্র ও হিকি 


ভাবতে সংবাদপন্র প্রকাশের সূচনা কবেনাযান ত।বনাম 
জেমস অগাসটাস হিকি (14775540555 77101) । হিকিব 
জশবন সম্পর্কে জাজ পর্যন্ত সব তথ্য পাওসপা যাষনি। ইস্ট 
ইনাডষা কোম্পানির আমলে- অষ্টাদশ শতকেব শেষ ভাগে 
বছল।ট ওযাবেন হেসাটংস-এ। আমলে হিকি কলকাতাষ ছিলেন। 
হাক মামদান-বঞ্জানি ব্যবসাষে যুন্ত ছিলেন। জাহাজে মাল 
পাঠাতেন বলেতে । সমদদ্রপ্থে মাল পাঠানোব ব্যাপাবে ক্ষাতি- 
হষ্ত হবার ফলে [হাকিব ব'বসা মাব খায্ন । যাঁরা তাকে ধাবে মাল 
[দাতিন তাঁদেব দেনা শুধতে না পাবায় তান আদালতে আভযুক্ত 
হন। শেষ পর্যন্ত তাঁর কাবাদণ্ড হয় (অক্টোবব ১৭৭৬ )। বছর 
তিনেক জেল খাটাব পব মুক্তি পেয়ে হিকি আমদানি-রপ্তানি 
ব্যবসার পথ ছেডে নতুন পথে চলে আসেন। 

১৭৮৩-র জানুআিতে হিকির সাগ্তাহিকপন্র বেঙ্গল গেজেট 
বা ক্যালকাটা জেনাবেল আডভাটহিজাব (95089103925 ০0: 


(০৪100018 03612618] 4৯১৬০111561) প্রকাশিত হয়। ভারতে 
আধ্‌নিক সংবাদপন্রের সূচনা হল । 

হিকির পূর্বে উইলিয়ম বোল্টস (8০115) সংবাদপন্র প্রকাশের 
চেষ্টা করেছিলেন। ব্যন্তিগত ব্যবসা করার অভিযোগে কোম্পানির 
ডিরেকট র বোর্ড তাঁকে ইস্ট ইনাঁডিয়া কোম্পানির চাকার থেকে 
বরখান্ত করেন। সংবাদপন্র প্রকাশের জন্/ তাঁর সব আয়োজন ও 
চেষ্টা ব্যর্থ হয়েযায়। কারণ তাঁর কথায়, তাঁর হাতে “এমন সব 
তথ্য ছিল যাতে কেপানিব অনেকে জাঁডত”। কে।মপানির 
সাহেববা সংবাদপন্র-প্রক।শ-উদেগাগে সন্বন্ত হয়ে পন্ন এবং তাঁরাই 
বোল্টস.কে বাংলা থেকে মাদ্রাজে গেল পাঠান যাতে তিনি সেখান 
থেকেই বিলাত চলে বান (১৭৬৮)। 

হিকি এ ধরনেব ভীতিপ্রন্শ নে ক্ষান্ত না হয়ে বেচল গেজেট 
প্রকাশ কবেন। এর উদ্দেশা, তাঁর কথায়, “বেঙ্গল গেজেট একটি 
রাজনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ক সাগ্তাহক, যার দরজা সকলের জন্য 
খোলা, যা কারন দ্বাবা প্রভাবিত নয়”। তাঁর এই সাপ্তাহকপতে, 
হিকি ঘোষণা কবেন, "প্রজাদের উপর পড়নের ও পখ.ন-প্রাতি- 
রোধেন সংবাদ” ছাপা হবে। কারণ প্রজাদের “আপন নীতি ও 
মতামত প্রকাশের পণ“ জ্বাধীনতা আছে, এবং যেসব সরকারী 
ক্রিয়াকলাপ এই স্বাধীনতা দমন কনতে ঠায়, যা পীডনকারশ ও 
সমাজেব পক্ষে ক্ষতিকর তাশ প্রতিনেধে পথ“ স্বাধীনতা আছে।৮ 

শ।জনোতিক, সামাজিক. বাণাঁজ্যক সবরকম সংবাদ হিকির 
সান্তাহিকে ছাগা হত । কবিতাও ছাপা হত। কিন্তু শীঘ্রই হিকি 
ঝামেলায় পটে গেলন। কলক।তাণ ইংনেজ-সমাজের উপ্চুতলা ৷ 
বান্ত ও পদস্থ রাজপুরুষদের সম্বন্ধে নানা কুৎসা প্রকাশ করতে 
আরম্ভ কবেন। এইসব কুৎসার প্রধান লক্ষ ছিপ বড়লাট ওয়াবেন 
হৈস্টিংস ও কলকাতার প্রধান বিচারালয় সংপ্রীম কে'টের প্রধান 
[িগাবপাঁত এীলজা ইম্পপে। কল্তু ঠাক কথানা সার ফিলিপ 
ফ্রাম্পসাক আক্রমণ কবেন নি। ফ্রান্সিস ছিলেন হেস্টিংসেব 
রাজনোতিক শন্রর। অনেকে মনে করেন হিকির এই আক্লমণেণ 
পিছনে ফ্রান্সিসেন প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল। 

সোদনকার ইংরেজ-আঁধকৃত কলকাতার স।মা।জক, বাণাজ,ক, 

রাজনোতক অবস্থা হাকর সাপ্তাহিক পাঠে জানা যায়। কিন্তু 
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গণ আন্দোলন ও সংবাদপত্র 


একথা স্বীকার্য হিকি পন্রিকা সম্পাদনায় [বিশেষ সুরুচি ও 
শালীনতাবোধের পারচয় দেননি । ইংরেজ মহিল।দের সম্পকে ও 
তান নানা কুরুচিকর ইত প্রকাশ করতেন। 

প্রজাদের স্বাধীনতা- চিন্তার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা 
হিকি দাবি করেছিলেন। কিন্তু কুৎসা ও কটুন্তি প্রকাশ করার 
ফলে অজ্পাদিনেই তাঁর অনেক শত্রু দেখা দেয় । জেনারেল পোস্ট 
আঁফস মারফত বেঈগল গেজেট পাঠানো বন্ধকরে দেওয়া হয় 
( নভেম্বর ১৭৮০ )। হিকি তাতেও দমেন নি। অবশৈষে হিকিকে 
গ্রেপ্তার কবা হয় (জ.ন ১৭৮১)। ২৯ জানুআর ১৭৮০-তে 
প্রকাশিত সাপ্তাহিক বেঙ্গল গেজেট এভাবে দেড় বছবের মধ্যেই বন্ধ 
হয়ে যাবার উপ্ক্রম হয়। 

সুপ্রীম কো্ের প্রধান বিারপতি এলিজা ই্পে হেসাটংস 
প্রবাতিত মামলায় 1হকিকে গ্রেপ্তাবেব অ।দেশ দেন। এং মামলায় 
হাঁকর অর্থদণ্ড হয় । হাক দমে না গিয়ে পান্রকা 5।?লয়ে যেতে 
থাকেন। প.নরায় হিকির নামে মামলা ও অথ দণ্ড হয়। বড়লাট 
হেসাটংস ও প্রধান বিচারপতি হের রোষকে উপেক্ষা করে তিনি 
পাকা প্রকশ করতে থাকেন। শেব পযন্ত হককে ১ বছর ৭ 
মাস কাবাদন্ড ভোগ করতে হয় । ১৭৮২ সালে পান্রকার ছাপা- 
খানার সব হরফ ।টাইপ) বাজেয়াপ্ত করা হয়। এবং পত্রিকা বন্ধ 
হয়ে যায়। 

বাস্টিড (803$:5০৫)-এর 2০1,053 11010 0080 €:81- 
08)19ঃ বইটিতে হিকিকে বলা হয়েছে_ একজন অপদার্থ ব্যন্তি। 
কিন্ত; ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রবর্তক। (4 ৯০1 10)1555 17901), 
০91 85 [105 70101069101 019 11101910, 8১1555+১.) 

হিকি সম্পকে এই বর্ণনা আতিশয় যথার্থ | সংবাদপন্ের 
স্বাধীনতার তিনিই প্রথম সচ্তেক প্রবনতা, যাঁদও তিনি সে 
্বাধীনতার অপব্যবহার করোছলেন। 

ভারতের প্রথম সাংবাদিক হিকির সাংবাদিক জীবন নানা 
কারণে স্মরণযোগ্য। সংবাদপন্রের স্বাধীনতা- তার মূল্য, সদ. 
ব্যবহার ও অপব্যবহার-ক্ষেত্রে হিকির বেঙ্গল গেজেট উজ্জ্বল 
নিদর্শণ | 

হিকি সংবাদপরের স্বাধীনতার যে মহান নিদর্শশ ঘোষণা 


করেছিলেন তা বাঁচাবার জন্যেই ভারতে বংটিশ শাসনের অবসান- 
কজ্গে ভারতীয়দের লড়াই ক;তে হয়েছে । হকির বেঙ্গল গেজেট 
(১৭৮০-৮২) প্রকাশের মাটন্রিশ বছর পে প্রথম বাংলা সংবাদপন্ন 
প্রকাশত হয়। সন্বাদদ কৌমুদীর সঙ্গে হকির বেঙ্গল গেজেটের তুলনা 
করলে হকিব সাংবাদিক প্রয়াসের ব্রটি যেমন ধরা পড়ে, তেমনি 
[হকির সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় । হিকির বেঙ্গল গেজেট 
প্রকাশের পরে অষ্টাদশ শতকেব শেষ পাদে ইংবেজী ভাষায় আরো 
এগারাট পান্রিকা প্রকাশিত হয়।& এগুলি র,.বোপাীয়দের দ্বারা 
প্রক।শিত ও সম্পাদত$ ভারতের য়ুরোপীয় পাঠক সম্প্রদায়ের 
উদ্দেশ্যে প্রচারিত। এগুলিতে বাঁটশ রাজের কাঁতিকলাপ, 
কলকাতার ইংরেজ ও র্নুবোপাীয় সমাজের বাণিজ্যিক ও ফ্যাশন 
সংক্রান্ত সংবাদ, দেশণয় রাজন্যবর্খের সংবাদ, বিদেশ সংবাদ মুদ্রিত 
হত। রাজনোতক সাংবাদকতা সোঁদন অজানা ছিল । 

তথাপি একথা স্বীকার্য, এই সবরয্লুবোপীয় সাংবা দিকর। 
ইস্ট ইান্ডয়া কোম্পানী ও ভারতের ব্‌টিশ শাসকদের পাঁডন ও 
তর্জনকে উপেক্ষা করে সংবাদপত্র চাল।তেন। তাঁদের অগ্রণন 
ছিলেন হি'ক। 

সপাবদ বওলাট বাহাদুব এইসব সংবাদপন্র ও সাংবাঁদক 
প্রকাশকদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। বোজ্টস সংবাদপন্র প্রকাশের 
পূর্বেই কলকাতা থেকে বিতাড়িত হলেন। হিকির নামে ম।মলার 
পর মামলা কলা হয়। বেল জানাল-এ “আপাত্তকর, সংবাদ 
মুদ্রণের অপরাধে 7916-কে বিলেতে ফেরৎ পাঠানোর চেষ্টা কবা 
হয় (১৭৯১)। সে স্ঘ্টো রহিত হলেও একং অপরাধে 1১4৯০৩-কে 
গ্রেপ্তার কবে বিলেতে ফেরৎ পাঠানো হয় (১৭৯৪)। টেলিগ্রাফ-এর 
[7, ১1. 1.০11১-কে আদালতে “জবাবাঁদাহ” করার জন্য ডেকে 
পাঠানো হয় (১৭৯৬)। - ক্যালকাটা গেজেট-এর 1191591)-কে 
ভর্সনা+ কৰ। হয় (১৭৯৬)। তিন বছন বাদে আদালত ফের 
টোলগ্রাফের সম্পাদককে “ক্ষমা তিক্ষার' নিদেশি দেন। সোদনকার 
ইংরেজ ও ফরাসী শাসকদের অন্যা় অবিচার (উৎকোচ গ্রহণ, 
তহবিল তছনূপ) সম্পকে নানা সংবাদ, সেনাদলেন ও কে*্পানীর 
নানা নিয়ম বাহর্ভত কাজ, বলাতে 'ডরেন্টারবর্গের নানা 'বাধ- 
বাহ: হুকুমনামা সম্পকে: প্রাতবাদ এইসব পরিকা়্ প্রকাশিত 
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গা আন্দোলন ও সংবাদপন্ন 


হয়। 
বড়লাট ওয়েলেসলি কলকাতার এইসব ইংরেজণ সংবাদপন্নকে 


শাসিত করার জন্যে, ভারতে ব.টিশ সাম্রাজ্যের ভীতি দঢ় করার 
ও ইস্ট হীন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা 
গ্রহণে উদ্যোগী হন। তারই ফলে 'ব্রাটশ শাসনের কেন্দ্র ফোট' 
উইলিয়ম থেকে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের এক হুকুমনামা জাবি হয় 
(১০ মে ১৭৯৯) যার ফলে প্রকাশের পূর্বে সব সংবাদ সবকার9 
কর্তপক্ষকে দেখিযে নেবার আদেশ দেওয়া হয়। 

স্বীকার্য, সংবাদপত্রের স্বাধঈনতা রক্ষার যে লডাই হিকি 
শব কবোছিলেন সে লডাই আজো চলছে । 
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অশোক মৃস্তাফি 


ক্করওয়ার্ড, ফরওয়ার্ড ল্লক ও স.ভাষচন্দ্র 


কাীন্সিল-প্রবেশ বিতকে দিল্লী কংগ্রেসে জয়লাভের পর 
১৯২৩ সালে দেশবন্ধু আঁবলম্বে প্রকাশ করলেন ইংরেজণ দৈনিক 
“ফরওয়াডা? । পত্রিকাটির পাঁরচালনার দারিত্ব সুভাষণন্দ্ের ওপর 
অধ্পিত হয়, বিশেষত দলীয় সাংবাঁদকদের অনেকে কারারহদ্ধ হওয়ায় 
ইতিমধ্যে সাপ্তাহিক বাংলার কথার (রাতারাতি দোনিক সংবাদপত্রে 
রুপান্তরিত) সম্পাদনার কর্মে অবশ্য তান যথেষ্ট যোগ্যতার 
পারচয় দিয়ে কলকাতার জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক মহলের দ€ষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন। ট্রেডল মোসনে মাীদ্রত এই পান্রকা স্বরাজ্য- 
দলের প্রচার কার্ষের হাতিয়ার হিসাবে প্রকাশের পাথে সাথে গণমনে 
সপ্রশংস চালের স.ষ্টি করে। পাত্িকা-কার্ালিয়ে সুভাষচন্দ্র নিজে 
দাঁড়য়ে থেকে অপেক্ষমান হকারদের মধ্যে প্রীতাঁদন কাগজ বাল 
করে দিতেন । অথ্থৎ হাতে কলমে সাংবাদিকতায় প্রশ্নাসী হলেন এই 
সন্ে। প্রায় সবসময়ে স্বরাজ্য দলের কল্কপক্ষ বিশেষভাবে একটি 
উপযুক্ত ইংরেজশ দৌনকের অভাববোধ করেছিলেন, কেননা শখ 


২৩৬ || 


গ্রণ আন্দোলন ও সংবাদপন্র 


বন্ততার উপর ভরসা করা যার না। এবং ইংরেজী সা্েস্ট পান্রকার 
সত্ব ক্রয় করতে না পেরে এ'রা অবশেষে ১৯২৩ সালে অথাৎ সমসময়ে 
ফরওয়ার্ড পান্রকা প্রক।শ ক;লেন। স্বরাজ দলের মুখপন্র এই 
পান্রকাটির ব্যবস্থা পনার জন্য দেশবন্ধ; কংগ্রেসের এক সময়ের প্রসার 
সঁচব সুভাষচন্দ্রকে মনেনীত করলেন। এবার সংবাদ সেবার 
ক্ষেত্রে সুভাষ একাটি ভিন্নতর অর্থাৎ সংযোগ সাধনক।রখ ভূমিকায় 
অবতীণণ হলেন বঙ্গীয় কংগ্রেসেন সম্পাদক পনে হন্তফা দিয়ে। 
প্রথ্যাত অধ্যাপক ও পারভাষিক বিনয় সরকারকে তানি বৈদেশিক 
সংবাদদাতা 'নিষুন্ত করলেন। রপ্লটারকে হটাবার উদ্দেশ। নিয়েই 
আন্তজাতক সংবাদ-পাঁরবেশনের ও সংবাদ আদান-প্রদ।নের 
পরিকল্পনা করলেন তিনি। বাঙ্গালীকে বিদেশী নংবাদদ।তা 
হিসাবে বহাল করার দক্টান্ত বাঙ্গালী দৈনিকের মধ্যে ফরওয়াড ই 
সর্বপ্রথম চ্ছাপন করে। পান্রকাটি সে কালে সারা ভ্তে বিপুল 
জনাপ্রয়তা অজ'ন করে। এবং অতম্ত স্বল্প সময়ে। অনাতি- 
কালের মধ্যে সুভাষ ফরওয়ার্ডের সর্বাবধ আধুনিকীকরণের জন্য 
সচ্ম্টে হন এবং সংবাদ প্রকাশ ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন 
রীতির প্রবর্তনা করেন। প্রধানতঃ সেই রাততেই আজক,ল 
সংবদ প্রকাশিত হয়ে থাকে । জাতীয় ও আম্তজাাতিক সংবাদ 
পাঁবাবেশনে, বিশ্লেষণ-ধমাঁ নিবন্ধ আমন্ত্রণে এবং (বেনামে) হৃদয়গ্রাহী 
সত্ণাদকীয় ও টীকা-ট্পনধ রচনায় সুভাষচন্দ্র সে সময়ে যে 
এঁতহ্য সন্টি করে গিয়েছেন আজও তা অন-স্‌ভ হয়ে থাকে। 
চিত্তবঙ্জনের নির্বাচনী বন্ত'তা সমৃহের প্রকাশে ফনওয়াড সুভাষের 
নেতৃত্বে, চিরাচরিত প্রথা পারিহার করে। বন্তুতার উৎকৃষ্ট অংশ- 
[বিশেষের উপর প্রাধান্য দিয়ে তা পরিবেশিত হতে থাকে | চ্ছানীয় 
ঘটনাগূিকে ধারাবাহিকভাবে না সাঁজয়ে, তাদের জাতীয়তাবাদী 
তাৎপর্য হিসাবে বিজ্ঞাপিত করার নীতি গহাঁত হয়। সম্পাদকমন্ডল' 
কন্থক পাত্রকাকে জীবন্ত ও আকর্ষণীয় করে তোলবার জন্য 
বন্ধনী ব্যবহার করা, মোটা হরপে ছাপানো, শিরোনামের মধ্যে 
বৈচিন্ন্য আনা প্রভীতি নতুনত্ব আমদ।নশী করাণ কাতিত্বের সিংহভাগ 
ছিল ব্যবস্থাপক সুভাষের। বিদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 
বাবিধ সাম্প্রতিক সংবাদ বাপকভাবে প্রগারত হতে থাকে 
ফরওয়াডে'র শুষ্ডে । বিদেশের প্রগতিশগল বংম্ধিজীবাীদের শবিশাল 


রনায় পািকা ক্রমশই সম.্খ হয়ে ওঠে। . সরকারী গোপন তথ্য 
ফাঁস করার ব্যাপারে ফরওয়ার্ড এত পারদশিতা অর্ন করে যে 
শাসকমহলে তখন রীতিমতো ন্লাসের স্টার হয়। কলকাতা থেকে 
প্রকাশিত বেশ কয়েকাট দৈনিকের বাজার ফরওয়ার্ড অবলশলারুমে 
দখল করে। মূলতঃ সুভাষচ ন্দ্রের সংগঠনশীল্ত, অক্লান্ত পারশ্রম ও 
তন্তনিহিত সাংবাদিক প্রতিভার জন্যই সে কলের অন্য সব পন্ন- 
পাত্রকা ফরওর়্ে'র কাছে ম্লান হয়ে যায়। অকুতোভয়ে সমাজতন্ত্র 
ও জাতাঁয়তাবাদের প্রচারের মধ্যে দিয়ে ফরওয়ার্ড সাংবাদিকতার 
ক্ষেত্র প্রায় যুগান্তর আনয়ন করে। সরেদ্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
নির্বা,নী পরাজয়ে সুভাষচন্দ্র একট চাণল্যকর সম্পাদকীয় 'লিখলেন 
&3101:081101790% 15 01160 1001 [8(180173 ৫657% এই 
শিরোনামে । শাসন-সংস্কার আইনকে প্রহসনে পারণত করে শাসক- 
গোচ্ঠগ ষে-ভাবে বিধানসভার নির্বাচিত প্রাতীনাধদের সংখ্যাগারচ্ঠের 
সিম্ধান্তকে ক্রমাগত অগ্রাহ্য করে চলেছেন, তা নিয়ে সুভাষ 
ড/119 19186005160 (4১111 1) 1924) শীর্ষক একটি জ্বালাময়ী 
সম্পাদকীয় রচনা করলেন। অত্যন্ত নিরুত্তেজ ভাবে অথচ তীক্ষ্য 
ভাষায় তান সমকালীন রাজনোতিক পাঁরাস্থি তর বিশ্লেষণ করতেন, 
সবর্দাই তাঁর য্যান্ত সুবিন্ন্ত, বতব্য ঝজ; ও তাষা ছিল স্বচ্ছ। 
কোন বিষয়েত্র অবতারণা করা বা ঘটনার অরণ্যে পথভ্রষ্ট হওয়া ছিল 
তার প্রকীত-বিরুদ্ধ ব্যাপার। রাজ্যপাল সংবধানের অমযার্দা 
করে যে দলীয় রাজনীতি করছেন- সে সম্পকে এবং স্বরাজ দল 
অধিবেশন কক্ষ ত্যাগকরে সম:চিত কাজই করেছেন- এই মর্মে 
সুভাষ একটি সময়োচিত সম্পাদকীয় রচনা, করলেন। এই 
সম্পাদকীয়াটি 10৩ 4/১0৮95 ড/181- এই শিরোনাম সম্বালত 
হয়ে ফরওয়ার্ডের ২রা এরীপ্রল, ১৯২৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হল। 
ফরওয়ার্ড পান্রকায় সুভাষের ঘানিষ্ঞ সহযোগণীদের মতে, 
মাঝে মাঝে তার্ন ধূমকেতুর মতো পরিকা-কযালিয়ে এসে 
উপান্থত হতেন। সঞ্পাদকীয় বিভাগের নীতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট 
সকলের সাথে যৌথভাবে ও গণতম্ত্-সম্মত পদ্ধতিতে আলোচনা 
করতেন । কারো লেখায় বা কাজে কখনো, অথবা কাগজের 
আভ্যম্তারক "'ব্িয়াকঙ্ে হস্তক্ষেপ করতেন. না ব্যবন্থাপক-সূলভ 
মেজাজে । এখানে তানি বহ: দেশপ্রেমশী তরুণ সাহিত্যিক, সাংবাদিক 


| ২৩৭৪ 


॥ ২) ॥ 


গণ আন্দোলন ও সংবাদপত 


গুনীজ্ঞ।নীর একাটি মিলনকেন্দ্র গড়ে তুল্গেছলেন-_বাঁদও ফর- 
ওয়ার্ড ছিল প্রধানত একাটি দলশয় রাজনোতিক ম.খপন্র । 

সুভাবচন্দু স্বয়ং ফরওরা পতিকার বিষয়ে লিখেছেন_ 
পন্নিকাটি চালাইতে গিয়া আমাদের অত্যন্ত কঠোর পারিশ্রম কাঁরিভে 
হইলেও দ্রুত সাফল্য হইয়াছিল এবং পন্রিকাটর অগ্রগতি দলের 
ক্রমবর্ধমান জনাপ্রয়তা ও শান্তর সঙ্গে তাল রাখিয়া চালয়া ছল। 
অঞ্পাঁদনেই দেশের জাতায়তাবাদ সংবাদপ€গ,?লর মধে) ফরওয়ার্ড 
একটি প্রধান স্থান অধিকার কারল (প.৯১, ভারতের মন্ত-সংগ্রাম, 
১৯২০-১৯৪২, সুভাষচন্দ্র বস5)। বস্তুত দলীয় ফরওয়ার্ড পান্রিকা 
সাধারণভাবে দেশধমাঁ অথচ বামপন্থী প্রাগ্রসর চিন্তার সম্প্রসারণে 
যথে্ট সহায়ক হয়েছিল। 

॥২। 

অন্যায়ভাবে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হয়ে মান ২০/২৫ জন 
সহযোগী নিয়ে সুভাষচন্দ্র সাপ্তাহিক ফরওয়াড” ব্লক (এক অর্থে 
ফরওয়ার্ডের উত্তরসূরখ) পন্রিকা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিলেন। তাঁর 
বামপন্থীনশীতি ও কার্ধরমের তথা ফরওয়।9 ব্লক সংগঠনের প্রচারণার 
মাধ্যম হল এই নতুন পান্রকা। স_ডাষচন্দ্র হলেন সম্পাদক। 
[ভন্ন দলের সদসা অথবা সহমমাঁ কিন্ত, বামপন্থী কাতিপন্ন ব্যন্তি 
এর সম্পাদকীয় বিভাগে সঙ্গে ষদ্ক হলেন +এ'দের মধ গোপাল 
হালদার, বিনয় ঘোষ ও শ্ত্রীপ্রকাশ উপাধয়ের নাম উল্লেখষোগ্য। 
প্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বি ত-র কিছ উৎসাহী কমাঁ। পান্নকা 
কম্ণরা নামমান্র ভাতায় কাজ করেছেন। সহকমাঁরা সুভাষের - 
ভাপূর্ব কমপ্রেরণা ও দ্বার গাঁতিশান্তর এবং সহষোগিতামুলক 
মনোভাবের সবিশেষ প্রশংসা করেছেন । নৈশ আসরে শুধ; মতবাদ- 
গত বিষয়ে সহযোগণদের নৃযনতম পরামর্শ দিতেন, নির্দেশ কখনই 
না। তাঁর স্বাক্ষারত সম্পাদকীয়ণ একটা পথক আকর্ষণ ছিল; 
এগুলির মধ্যে একাট ক্ত্মনিষ্তঠ দঘ্টিভ্ী নাশচতভাবে 
অন[সরণ করা যাবে। পন্রিকা লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন বি 
স্তরের জাতীয়তাবাদ ও বাঁজ্ধজীবী মানুষ । যাঁরা এই পান্রকার 
মুখ্য সগচক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সত্যরঞ্জন বকসা (ফরওয়াড- 
পাকার সে যুক্ত) ও লশলা রায়ের নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। বস্তুতঃ 
সূভাষ কারারুদ্ধ হলে তাঁর গ্ছলাভীঁসন্ত হন লীলা রায়। দহজনেই 


পন্রিকা সম্পাদনার কাজে ইতিমধ্যে খ্যাতি অজ-ন করেছিলেন । 
অবশ যেডাবে স;ভাষের ব্যবস্থাপনায় ফরওয়াড দলশয় পান্রিকা এবং 
পেশাদারী দৈনিক সংবাদপত্রের প্রয়োজ্বন একই সঞ্গে মিটিয়োছল তা 
প্রশংসার দাবী রাখে। ব্যাপক সংবাদ পরিবেশনায় 
তৎকালীন যে কোন পেশাদার এবং প্রাতা্ঠত পান্রকার 
চেয়ে পাঠক-সমাজে এর গ্রহণযোগ্যতা কিছুমান কম ছিল 
গা। সেঅর্থে ফরওয় বক ছিল অঙ্গশকৃত বামপন্থী ও 
প্রথাতিশশলদের কাগজ । আসলে এটি ছিল ভারত 
ইতিহাসেন সাস্বিক্ষণে সুভাষের পর্বকাজ্পত সামাবাদশ সংঘের 
অনুরূপ সংস্থা ফরওয়ার্ড ব্লকের বামপন্থুশ আপোষাঁবরোধী নদীত 
ও কর্মসূচটর প্রচার মাধ্যম । পাঁরপূর্ণ এবং স্বত্বিক স্বাধশনতার 
দাবি তুললো এই পন্রিকা দ্ধযর্থহণীন ভাষায় 10611718110 ৯661 
পীধক সম্পাদকীয়তে (১৩/৭/৪০)। সুভাষচন্দ্র জাতীয় বৈপ্রাবক 
বংটিশ-বিশোধী সংগ্রামের লক্ষ্য ও জাতীয় দাবী শ্থির করেন। বট 
রাজশান্তকে ভারতীয় জনগণের কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের 
জন্য চরমপন্র দেবার কথা বলা হয়ঃ বদ্ধ রাজনোতিক জলাশর 
থেকে নিজেদের মূস্ত করা এবং আম্তজীতক যুদ্ধকালীন পাঁর- 
শ্থিতিকে বাবার করাই হল তাঁর লীখত আর একাঁট সম্পাদকণয়র 
বন্তব্য (১১/৫/৪০, ফরওয়ার্ড রক সাপ্তাহিক) | গান্ধগবাদী আপোষ- 
কাসিতা ও নেহেরুর ফ্যাসীবাদের ছয্যত্মার্গ বাদ দিয়ে বান্তববাদৰ 
বৈদোশক নীতি প্রণয়নের দাবী তোলা হয়, পরাধীন ভারতের 
নিজস্ব স্বার্থে। 

সুভাব১ন্দ্র সম্পাদিত ফরওয়াড: সাধ্াহকে ফরওয়ার্ড রক 
সংগনের ষাথার্থ ও প্রাসাঙ্গকতার বিষয় নিয়ে দ্‌টি মূল্যবান 
সম্পাদকা'য় রচিত হয়-একাট হল ২০1৩ ০1 017৩ 7701%/81৫ 
8109০ (১৯,৮.৩৯), আর একাটি 919 7০015%/910 81০০ (৫.৮.৩৯) 
প্বংবিধানিক মানসিকতার পারবতেং দেশে সংগ্রামী মানাসকতার 
প্রয়োজনের দিকে দেশবাসীর দ.ষ্টি আকর্ষণ করা হয় 1,০০8 
88০% শীর্ষক সম্পাদকীয়তে (৪/১১/৩৯)। ক্রান্তিকালে সত্যকার 
জাতীয় সংহাত /যা এখন একটি বিরাট সমস্যা) গড়ে তোলার 
আবপ;,কতার উপর জোর দেওয়া হয় /৯১% ৪0681 €০ 1খ80191091 
0915 শীর্ষক লম্পাদকাঁয়তে (১১/৫/৭০) দেশে প্রকৃত 'বাম-সৃতি 


॥ ববি 


গে আন্দোলন ও সংবাদপ্র 


মোচাঁ গড়ে তোলবার জন্য এই মাধ্যমিকে সাকরিয়ভাবে ব্যবহার করতে 
সুভাষচন্দ্র ছলেন সমধিক আগ্রহী । তাঁর সে সময়কার সম্পাদকশয়- 
গুল নাশ্চতভাবে আমাদের বর্তমানের বামপন্থী যুক্মোচত্ি কথা 


স্মরণ কারয়ে দেয়। 
|] ৩ | 


ফরওয়ার্ড পন্রিকাটির সঙ্গে স্বয়ং চিত্তরঞ্জনের নাম যুত্ত ছিল 
সম্পাদক হিসাবে। পণ্প্রধান ছিলেন পশ্চাৎশান্ত । দেশবন্ধুর জীব- 
দ্দরশায় সুভাষ দৌনিক ফরওয়ার্ড পান্রকা (ইংরেজীতে) পরিচলনার 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর ফরওয়ার্ড ব্লক ইংরেজ? সাপ্তাহক যখন 
প্রকাশ করলেন দেশবধ্ষুর ধারা অন:সরণ কারে ইতিহাসের এক 
পর্বে তখন তা একক ভাবেই । দেশবন্ধু দিল কংগ্রেসে জয়লাতের 
পর ফরওয়ার্ড পান্রকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন, আর তাঁর বিরুষ্ধে 
বিপুরশতে গহু-গুন্তাব গ্রহণ ও তাঁকে কংগ্রেস থেকে £বতা.নের পর 
সুভাষ ফরওয়ার্ড ব্লক পন্িকা প্রকাশ করলেন । যাঁদও সরক'রা 
কংগ্রেসের প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রচার কার্ষে দেশবন্ধুর 
স্বরাজ্য দল ও সভাষের ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠন ফরওয়, গু 
ফরওয়ার্ড রক পান্রকাকে হাতিয়ার 'হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন ।' 
তথাপি ন্লিশের দশকের শেষের দিকে দেশের রাজনোতক আবহাওয়া 
ছিল আরও উত্তপ্ত, এবং কংগ্রেস গুণগতভাবে ছিল কায ত আরও 
দ্বিধা-বিভন্ত। দ:াট পন্িকা প্রকাশের পটভুমি এঁতিহাসিক 
আনবার্ধত।র দ্বারা চিহিতত হলেও সাগ্তাহক ফরওয়।ড রক "ছল 
সংকীর্ণ অর্থে টোনক ফরওয়ার্ড ব্লকের চেয়ে রাজনোতিক | 
ফরওয়ার্ড সেই বিচারে ছিল একাধারে স্বরাজ্য দলের রাজনৈতিক 
মহখপন্নু এবং অপরাঁদকে পেশাদার অরাজনোতিক সাধারণ দৈনান্দন 
পর্রিকা । বিজ্ঞাপন গ্রহাণের একটা নশীতি অবশ্য উডয় পত্রিকার ক্ষেন্রে 
অঙ্পবিস্তর প্রযোজ্য ছিল। দুটির মধ্যেই সুভাষের আন্দোলন- 
মুখীন ভাঁমকার সঙ্গে সংযুক্ত হল সাংবাঁদক ভুমিকা । দুটিই ছিল 
চিহিম্তভাবে দলীয় পন্রিকা, এতিহাসিক প্রয়ে'জনে উত্ডুত। 
সুভাষচন্দ্র একাটর ব্যবচ্ছাপনায় অপরটির সম্পাদনায় ছিলেন-- 
যাঁদও মাত্র কিছকালের জন্য । দ:াঁটতেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
বাভিষ 'র'জনৈতিক গোম্ঠীর মানুষ বুদ্ধিজশীরী লেখনশ চালনা 
করেছেন, তথাপি বামপথ্ধী ও সমাজতন্মের সুর শেষেরটিতেই বেদ 


ছিল আরও স্পন্টতর, তীক্ষমতর | দুটিই ছিল ওপনিবেশিকতা  ॥ ২৪১ ॥ 
বিরোধণ মানুষদের একাঘ্রত করার একটা মণ বিশেষ। প্রথমটিতে 
ঈুভাষ নাম ব্যবহার না করে সম্পাদকীয় ও টীকা-টিষ্পনী 
(00116171 0০118) লিখেছেন, অপরাঁটতে স্বাক্ষরিত বন্তবা পেশ 
ফরেছেন। দুটিই সামায়কভাবে রাজরোষে পাতিত হয় সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী প্রচারণার জন্য_-দ্বিতীয়াটিতে দুটি রাজাদ্রোহমৃলক 
রচনার জন্য সম্পাদক সুভাষ স্বয়ং কাগারুদ্ধ হন। দঃ পান্নকার 
মধ্যে ফরওয়রট পন্নিকাকে রাজনোতিক কারণে বারংবার নাম 
গাঁরবর্তন করতে হয় (নিউ-ফরওয়ার্ড ও িবা্ট) $ আর দুটির 
পুনঃ প্রচারের পর জাতীয়তাবাদী লেখকবন্দ প্যয্রিকমে এদের 
পরিচালনগার গ্রহণ করেন। যুম্ধক'লীন পাঁ৫বেশে ফরওয়ার্ডএর 
মতো বৈদেশিক প্রচার ফরওয়ার্ড বুকএর পক্ষে সপ্তব ছিল না; 
অর্থ সমস্যাও ছিল পীমিত। প্রথমটি প্রকাশের সময়, বলতে গেলে 
ভারতীয় রাজনীতিতে স:ভাষের প্রবেশের ও শিক্ষানবিশীর সঙ্গে 
সম-সামায়ক ; দ্বিতীয়টি প্রকাশের সময় হলো সভাষের পারণত 
রাজনোতিক জীবনের সমান্তরাল । আন্তজাতিক সংবাদ পারবেশনায় 
ও বিশ্লেষণে দুটিই সমভাবে সক্রিয় ছিল, যাঁদও দাক্ষণপন্থী 
কংগ্রেসের এবং দ্বিতীয় যুদ্ধের প্রোক্ষিতে ইরাজের বিবোধিতায় ছিল 
মতবাদগত অর্থে অধিকতর সোচ্চার। একটি অপরাটর ধারাবাহী 
হলেও প্রথমাটর সাংবাদিক-নীতি গোষ্ঠশগতভাবে গ হীত হতো, 
দ্বিতীয়াটর সাবিক নশীতি-নিষ্ধারণে সুভাষচন্দ্রের একক ভূমিকাই 
ছিল স্পন্ট। 


218৮5 ৪০2৬ 


দেবারতণ লাল 


লাঙল ও গণবাণী £ একটি অধ্যায় 


“যেখানে দিন দুপুবে ফোরওয়ালশ মাথায় করে মাটা বিক্রি 
করে, সেই আজব শহর কলিকাতার বুকে “লাঙল” চালাবার 
দুঃসাহস যারা কবে, তাদেরকে সকলেই নিশ্চিত পাগল মনে 
করছেন। কিন্তু এই পাষাণ শহরে মামলা “লাঙল” নিয়ে 
বেরুলাম- এই পাষাণের বক 1 নে লামরা সোনা ফলাতে চাই। 
রন্ষপনুত্র ম্রোত হিমালন্যয় আটকে গেলে “হলধর” লাঙলের আঘাতে 
পাহাড় চিরে সেই ম্লোতকে ধবায় নাসিয়ে ছিলেন ।...“লাঙল বন্ধ" 
আজ বাংলার তীর্থ মহাত্ম।গণেব অন্দোলন তনা নেতাদের পাষাণ 
পারিপাঁ*বকে আটকে গেছে, তাই আজ আবার হলধরের ডাক 
পড়েছে । ভারতবধষে" কামউানস্ট আন্দোলনের প্রথম মুখপন্র 
বাংলা সাপ্তাহিক লাঙল-এর প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীরতে দেওয়া 
হয়েছিল এই মরুবিজয়ের ডাক। লেখাতেই স্পষ্ট যে লাওন 
নামেরই এই সম্পাদকীয় নিবন্ধাটর লেখক ছিলেন কাঁব নজরল । 
কারণ লাঙল-এর প্রধান পারিচালক হিসেবে ডীল্লাখিত হয়েও নজরুল 


ইসলাম এই সাণ্তযাহকে সম্পাদকশয় থেকে কাঁবতা পর্যন্ত সবাকছুই 
লিখতেন। লাঙলের প্রথম কয়েকটি সংখ্যা বোৌরয়েছিল ভারতীয় 
জাতীয় মহা সাঁমতির(কংগ্রেস)শ্রামক প্রজা স্বরাজ সম্প্রদায়ের মুখপত্র 
হিসেবে । ভারতের কাঁমউনিস্ট পাটি গাঠিত হয় ১৯২৮-র ডিসেম্বরে। 
লাঙলের জন্মও হয় ১৯২৫-এরই ডিসেম্বরে । তারিখটা ছিল ১৬ই। 
বাংলা সন তারিখ ছিল ১৩৩২-এর পয়লা পৌষ । জন্মস্থান ৩৭ নং 
হ্যারসন রোডের দোতল।র একটি ঘর। 

জন্মলগ্মে লাঙলের স।থী ছিলেন নজএুল ও তাঁর সোনক 
জীবনের বন্ধ] মণিভূষণ মুখোপাধ্যায় । মাণভূষণই ছিলেন 
সম্পাদক। এছাড়া কর্মসাঁঘব ছিলেন বারভুমের শামসুদ্দীন 
হোসেন। প্রথমাদকে কাগজের অর্থকরী রসদ যোগানোর ক্ষেব্রে 
ষুন্ত ছিলেন কলকাতার এক প্রেস মালিক কুতনবুদ্দীন আহমদ । 
এছাড়া লাঙলের সঙ্গে সম্পাঁকত ছিলেন সুভাষচন্দ্র সুহদ নদয়ার 
হেমন্তকুমার সরকার। 

আত্মপ্রকাশের কয়েক মাস পর জাতীয় কংগ্রেসে শ্রমিক 
প্রজা স্বরাজ সম্প্রদায় ও তার মুখপন্ন লাঙলের সঙ্গে যুস্ত হন 
মৃূজফ ফর আহমদ, আবদুল হালিম প্রমুখ বিপ্রবী নেতারা এবং 
শেষ পর্যন্ত আসেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নপেন্দ্রকৃষণ চট্টোপাধ্যায় । 
সুজফ ফর আহমদ, আবদুল হালিম এদের সঙ্গে লাঙলের যোগা- 
যোগ অনেকাংশে ঘটিয়েছিলেন শ্রামস,দ্দীন হোসেন। তিনি 
ছিলেন আবদ;ল হালিমের অগ্রজ । 

দশম সংখ্যা থেকে (অজ্টম কিম্বা নবম সংখযা থেকেও হতে 
পারে । কারণ এ দ-ট সংখ্যা পাওয়া যায়ান) লাঙল হয়ে যায় বঙ্গীয় 
কক ও শ্রামক দল বা ( ওয়েছ্ট বেল পেজান্টস আ্যান্ড ওয়াকর্সি 
পাঁটি-র মুখপত্র । কারণ শ্রমিক প্রজা স্বরাজ সম্প্রদায়ের সরাসারি 
রুপান্তর হয় বঙ্গশয় কৃষক শ্রমিক দল হিস্বে। ১৯২৬-এর ৬ ও ৭ 
ফেব্রুয়ারী কৃষ্ণনগরে নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলনে ব'ীয় কৃবক ও 
প্রামক দলকে স্বাকাতি দেওয়া হয়। নজরংলে লেখা গঠন প্রণালী 
সামান্য পারবর্তন করে গহীত হয়। সভাপাত নির্বাচিত হন নরেশ 
সেনগ-। সম্পাদক হন হেমন্তকুমার সরকার। এই দল বিন্বাস 
করত শ্রেণ'স্বার্থ বিবাঁজিত মধ্যাবিত্ত এবং সাধারণ কৃষক ও শ্রামক দের 
নিয়ে ভ্রণ্ট গড়েই শুধুমাত্র মৃত্তি আন্দোলনকে সফল করা যার। 


॥ ২৩ 


॥ ২89 ॥ 


গণ আঙ্গোলন ও সংবাদপন্ন 


স্বাভাবিকঙাবেই 'বাচ্ছি্ লশস্ন আক্রমণেন মাধ্যমে ব্রিটিশ ব্যন্তি- 
হত্যার কৌশলে আচ্ছা ছিলনা এই দলের। লাঙলেরও তাই ছিলনা 
কোন পল্পবগ্রাহতার অবক।শ। স্বদেশের মাটির গওশরে গেথে 
লাঙল করতে চেয়েছিল তার সাধের আবাদ। প্রধান পাঁবচালক, 
কাজ নজরুল ইসলামেব সাম্যবাদ কবিতার পর্যায়ের পর প্যান 
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই লাঙলের এই অভাবনশয় আদর্শের কাবা 
নাকা। বেজে উঠেছিল । দেশবাসীকে লাহলই প্রথম শুনিয়োছল £ 
আমিতো শ.৬দিন, / দিনে দিনে বহ, বাঁডয়াছে দেনা, শুধিতে 
হইবে ঝণ / হাতনাঁড শাবল গাঁইাতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়/ 
পাহাড় কাটা সে পথেব দুপাশে পিয়া যাদের হাড়/ তোমারে 
সোবিতে হই ল যাহারা মজুর, মূটে ও কুলি,/ তোমারে বহিতে যারা 
পাত্র অদ্রে লাগাল ধূলি, /তারাই মানুষ, তানাই দেবতা, গাঁহ 
তাহাদের গান | তাদের ব্যাথত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান? 

লাঙলেব পণ্ম সংখ্যা, অর্থ বঙ্গীয় কৃষক শ্রামক দলের 
মুখপন্রে রূপান্তরের আগে, বিশেব সংখ্যা হাসবে প্রকাশিত হয়ে 
[ছল সভাফন্দ্রেব জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে। এতে সুভাষের উদ্দেশে 
এক শুগেচ্ছা বাতয়ি বলা হযেছিল £ আসছে ২৩ জান,য়ারি সুভাষ 
চন্দ্র ৩০ বছব বয়সে পদার্পণ করছেন। শীঘ্রই কাঝন্তবাল থেকে 
বেবিয়ে এসে তিনি অসহাপ় শ্রমিক ও কৃষকদের মনান্ত আন্দোলনে 
মধিনায়কের দায় গ্রহণ করুন। তিনি সফল ও শতায়ু হোন।, 
এই সংখ্যায় সুভাষের এক গহচ্ছ চিঠি ও তাঁব একট সংক্ষিষ্ঠ 
জশবনগও ছিল | সেই সঙ্গে তাঁব অনংমোপিত কৃত্কদের দাবি দাওয়ার 
তাঁলিকাও হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল, আওয়াব বা অন্যন্য বকেয়ার 
অবলষ্তি, সুদের সবেচ্চি হার বেধে দেওয়া, গাছ কাটা বা বাড়ি 
করার অধিকার, হস্তান্তরের পূর্ণ অধিকার এবং জমির ওপর কৃষকের 
পূর্ণ অধিকারের দাবি। 

জাতীর কংগ্রেসের ভেতরকার বাম ও সমাজতান্তিক শিবিরের 
মুখপত্র ল।ঙল তার আদর্শগত সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র নেজুতে গোড়া 
থেকেই মান্থাশীল 'ছিল। কিন্তু এই পারাচ্ছাতর বাতিক্রম ঘটল 
অঙ্প কিছাঁদন পরেই। বলা বাহুল্য. লাঙলের পর মুজফ ফর 
আহমদের নেভুতে এল তারই নতুন রপান্তর--গণবাণ"'। বদলে 
গেল সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে মূল্যারণ। সে প্রসঙ্গে পরে আসাছ। 


লাঙলের পণ্ণম সংখ্যায় কিন্তু একই সঙ্গে ছিল কামউনিস্ট 
পাটি প্রাতজ্ঠার ঘোষণাঁটি। কঠউ:নজম ও বলশোভজম সম্পর্কে 
প্রকার্শিত একটি নিবন্ধের ভেতরই পরোক্ষ ভাবে এই খবরাটকে দেওয়া 
হয়ৌোছল সবিষ্ঞারে। বলা হয়েছিল, ২৫ ডিসেম্বর কানপুবে 
কামউনিস্টদের একটি সম্মেলন হয়। অন্যান,দের মধ্যে এতে, 
উপাচ্ছিত ছিলেন 2 মণ্লানা আজাদ সোহনী, অজর্তনলাল শো, 
বেগম সোহনী এবং বলশোঁভক ষযন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী 
মণ্লওী মূজফ ফর আহমদ । সওাপতির ভাষণে মওলানা সোহনশী 
ব্যাখ) কবে বলেন, কমিউানিজয় হল শ্রামক-কৃষকের আন্দোলন । 
কাঁমউানস্ট আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং 
তারপর জাম ও উৎপাদনের অন্যান্য সামগ্রী থেকে ব্যান্তগত 
মালিকানার অবল7াগু ঘাঁটয়ে এই স্বাধীনতাকে সোভয়েত ধাঁচের 
সংগঠনে যথার্থভাবে রূপান্তারত করা । এই সংখাতেই ছিল 
মৃজফফর আহমদের একাট ঘোষণা । তা হল, কানপর সম্মেলনের 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাঁমিউনিস্ট পাটির সদর দণ্তব হবে বোম্বাইভে। 
আর শাখা থাকবে কলকাতা, ক।নপুর, লাহোর ও মাদ্রাজে । 

গণ আঞ্দোলনের দর্পণ 'লাঙলে' বয় ভাড়াটিয়া আইন 
(বেল টেনানসি আ্যান্ট) কোশ্দ্রুক আন্দোলন নিয়েও প্রচুর 
লেখালেখি হয়েছে। কয়েকাট সংখ্যায় এ সম্পকে পর্যায়ক্রমিক 
নিবন্ধ লেখেন হাষিকেশ সেন। এই আইনের প্রাতিধাদে এবং কৃষকদের 
চ্বার্থরক্ষার জন্য বাংলার বিধান পাঁরষদ সদস)দের সোচ্চার হতে 
আহবান জানানো হয়। চিরুচ্ছায়শ বন্দোবন্তের নামান্তর এই 
আইনের একাঁট সংশোধনণী প্রস্তাব জমিদারদের পক্ষে এবং কৃষকদের 
বিপক্ষে যাওয়।য় তার প্রাতিবাদে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার 
আহবান জানানো হয় দশম সংখ্যায় । বলা হয়, কু'ষ সংকান্ত 
রাজকীয় (রয়াল) কাঁমশনকে সাঁঠক পারাশ্থিতিটা বোঝানোর জন্যেই 
কৃষক আন্দোলন হওয়া উচিত। সেই সঙ্গে কাঁষ সমস্যার চ্ছায়গ 
সম(ধানের জন্য জমির ব্যন্তিগত ম।লিক।ন।" হস্তান্তরের পথে না 
গিয়ে জামির জাতীয়করণকেই একমান্র উপায় ।হসেবে চিত করা 
হয়। 


দশম সংখ্যায় কৃষক আন্দোলন গড়ে তোল।র আহথান 
জানানো হয়েছল। এবং এই সংখ্যাতেই মুজফফর আহমদ 
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[লিখোছলেন শ্রেণি সংগ্রাম নিয়ে একাট বিষ্লেষণাতক লেখা। 
ভারতীয় পটভমতে শ্রম ও প'ুুজির সম্পর্ক নিধাঁরণ করে এভে 
দেখানে। হয় সমাজ দি শ্রেণীতে বিভন্ত। দ্বাদশ সংখ্যায় ছিল 
কাল” ম।কসের ১৮৫৩ প।লেব লেখার পুনমর্দ্রণ। সেইসঙ্গে কৃষক 
ও শ্রমিক আন্দোলন সম্পকে মুজফফর আহমদ এবং স্বরাজ্য দাল 
সম্পর্কে সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ:াট নিবন্ধ। দুটি লেখ'তেই 
একপেশে ও আঁহংস স্বাধীনতা আন্দোলনের তীর সম'লোচনা করা 
হয় । সৌমেন্দ্রনাথ লেখেন, স্বর।জ্য দল হল ব)ারম্টার ও প*,ি- 
পাঁত খানিয়'দের পাট । মজফফর ছিখলেন, ভারতেন গণ 
আন্দোলন হচ্ছে শ্রমিক কৃষকদের আন্দোলন। এদের ছাড়া ষে 
কেনো জ।তীয় মণান্ত আন্দোলন ব্যর্থ হবে। এদের দ.দ শর 
কংগ্রেস নেতারা প্রায়শই কুস্তীরাশ্র; বিসর্জন করেন কি“তু ধনী ও 
সধ্পদশ লীদের সে মেংনতী ম।ন,বের কোনো সংঘ'ত বাধলে 
নেত।রা অবশ/ই ধনীদের পক্ষ নেন। োৌরীশেরা ও মালাবারের 
কৃষক সংগ্রামে মহ।ত্বা গান্ধীর ভূমিকা তো সবারই জ।না । 

লাঙলের আমল থেকেং জ।তায় আম্দোলন ও তাব নেত্ুব স্ব 
সম্পর্কে কমিউ।নস্টদের ম.লটায়ণ এও।বেই শ.র, হয়। শেষ পষন্ত 
'নণব।ণঈ'তে গিয়ে একটা স্পঙ্ট মের, ততায় অবন্থান। ১৯২৬- 
এই সাপ্ত।াহক 'গণবাণী'গ শদরু মধ্জফফর আহমদ ও প]াগীমোহন 
দাসের য্ঞ্ম সম্পাদন মন । গণব।ণী »গ্ট মত ছিল, খানয়। 
প*াজপতিদেব নেভুখে কংগ্রেস ব্রিটিশ সাম্রজ্যের বশ/তা মেনে 
নিয়ে ভারতের জন) শমন্ধু ডোমানয়নের মযার্দা ঢায়। জাতিয় 
আন্দে।লনে নেতুথ দিতে তআাব্র্থ। এক্ষেত্রে একমত শ্রামক 
শ্রেণীর নেভু ধাধীন জাতীয় আন্দোলনই দেশী বিদেশী প'জি- 
পতিদের শোধণম,ভ্ত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আনতে পারে। সুতরাং 
কংগ্রেসী নেতুতকে জাতীয় আন্দোলনের পটভু।ম খেকে মাঁবলন্দে 
সরানো দরকাব। গণবাণশতে লাঙলেব অন্তভন্ত হল। নজরুল 
ইসলাম প্রধান পারএালক আর রইলেন না ঠিকই, কিন্তু লাঙলের 
সঙ্গে যেমন জাত 1ছলেন, গণবাণণীর সঙ্গেও কার্যত তাই থাকলেন। 
কাবতাও বেরোতে থাকল যথারীতি । নজরল তখন অপরিহার্য হয়ে 
উঠেছেন। কারণ লাগলে প্রকাশিত তাঁর 'দাম/বাদী' বুদ্ধিজীবী 
মহলকে স্পঙ্টত দুই মেরুবতাঁ করে 'দয়েছে। শরৎচ' দ্র পর্যন্ত 


“পরের দাবীতে শশশী কাঁবকে সব্যসাচীর মুখ দিয়ে বললেন 
আশাক্ষতের জন্যে অন্নস্ খোলা যেতে পাবে, কারণ তাদের 
ক্ষধাবোধ আছে, কিন্তু সাহত্য পাঁরবেশন করা যাবে না। তাদের 
সখ দ:ঃখেব বর্ণনা করা মানেই তাদের সাহিত্য নয়। কোনোদিন 
যাঁদ সম্ভব হয়, তাদেন সাচিত্য তারাই করে নেবে, নইলে তোমার 
গলায় ল।ঙলেব গান লাঙলধাবীর গণীতিকাব। হয়ে উঠবে না। এ 
অসন্তব প্রয়াস তুমি ক'যোনা কাবি।' দেশজ 'লাঙল'-বিবোধশরা 
ভখন শরৎবাবর এই ীন্তকে কাজে লাগিয়ে তুমুল বিরোধিতায় 
নেমে পডেছে। 
লাঙল' যখন 'গণবাণী” হল তখন নাট্যকার শশীন সেনগুপ্ত 
নত্বরূল ও লাঙলের পক্ষ নিয়ে 'লাঙলের গান? নামে একটি লেখা 
পাঠালেন। এতে তান লিখলেন; আমাদের দেশেব লাঙলেং 
গান গায়কদেব সব্যসাচশীর ওই কথা শুনিয়েই যাঁরা বলতে চান ষে 
'লাঙলের গান” লাঙলধারীর গণীতিকাব্য হয়ে উঠবে না, তাঁদের এ 
কথা মনে কারয়ে দিলে বোধহয় অন্যায় হবেনা যে, সাহিত্যের 
চেয়ে অনেক বড় জানসের দাবী যুগেষ,গে মানুষের 
ভিতরকার সঙ্গশতের উৎস খুলে দিয়েছে, আর তারই কিছ কিং 
সংগ্রহ করবার শান্ত লাভ করেই সাহিত্য ধন্য ও পাঁবন্র হয়েছে, এমন 
কি তার নিজের নাম অবধি পেয়েছে। 
প্রথমে লাঙল ও ৫ গণবাণণী কখনে।ই শুধু কাগজ হিসেবে 
আসেনি। এসেছে গণ-আন্দোলনের ভগীরথ হয়ে। কাজেই 
লাঙল যেমন তার সংগঠনের বন্তব্য মানুষের সামনে তুলে ধবেছিল, 
গণবাণীও তেমীন মানুষকে তৎকালীন পারাস্থিতিতে তাদের 
রাজনোতক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ শুনিয়েছিল। (১) নেহরু 
রিপোর্ট ও স্বরাজের লারমর্ম (২) কংগ্রেসী নেত্বতের শ্রেণী?বিতু, 
গোটা সংগঠন ও কৃষক আন্দোলনে তার প্রভাব এবং (৩) বঙ্গীয় 
ভাড়াটিয়া বিল ও কংগ্রেস-_এই তিনাঁট বিবয়ই ছিল সে সময়কার 
সবচেয়ে জলন্ত ইসয। রজনীপাম দত্তের লেখার অনুবাদ 
“জাতীয় সংগ্রামের লক্ষ্য? বেরোল গণবাণীতে। ২৮ জদন ১৯২৮-এ 
কংগ্রেস পৃণ* স্বাধীনতার প্রস্তাব নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই এই 
নিবন্ধের অবতারণা । দেশবরতর ম্বরাজের সংজ্ঞাকে অসম্পৃণ বলে 
তান যাঁন্ত দিলেন। গণবাণণ আরো ক্ষতরধার হয়ে উঠতে লাগল 
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কংগ্রেস নেত্ত্বের সমালোচনায়। কংগ্রেসের ভেতরকার বাজি 
গোঙ্ঠশর কোনো নেতাই সমালোচনার আওতা থেকে বাদ পড়লেন 
না। এমনকি যে স:ভাষচশ্দ্েব ৩০ বছব বয়সে পদার্পণ উপলক্ষ্যে 
লাঙলের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়োছল, তাঁকে আরুমণ করেই 
১৯২৮-এব ১৯ জুলাই সংখ্যার গণবাণাীতে লেখা হল ঃ সুভাবচন্দ 
বস? ও কংগ্রেসেব নেত্বতাধীন জাতীয় আন্দোলনে আড়াই শতাংশ 
মানুষের সমর্থন আছে। এক অথে- কংগ্রেস যে সংগ্রাম চালাচ্ছে 
তাও শ্রেণী-সংগ্রাম । ভারতীয় প'ঁজপাতিরা চাইছে ব্রিটিশ 
প'ুজিপতিদের সমান মর্যাদা । সুভাষ-ম্দ্র অবশ) এর তীনন্র প্রাতবাছ 
করে বলেছিলেন, জাতীয় আন্দোলনকে বিধবন্ত করা হচ্ছে। 
আদর্শের মূলেই ছিল বিবোধের উৎস। এই বিবোধ অবশ্যই 
ছিল জাতীয় আন্দোলনে উচ্জশীবত বামশান্তর সক্ষে কমিউনিস্ট 
মতাবলম্বীদের। লাঙলের শ্যাতে মেরুবর্তিতা স্পষ্ট ছিল না 
বলেই হয়তো সেই বিরোধও প্রচ্ছ্ন ছিল । অন্তত একসূনে সহম্তরট 
মন গেথে রাখাব শু৬ প্রবণতাই প্রাধান্য পেয়োছিল। কিম্ভ্‌ 
গণবাণীর বিশ্বাস ছিল 'বুজোয়াদের নেত্মত্বে নয়, সোজাসজি। 
শ্রীমক শ্রেণীর নেত্ববেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলন গডে তুলতে 
হবে। যে কোনো কানণেই হোক. কমিউানস্টরা সরকারীভাৰে 


কিন্ত তখনো সে কথা বলেনান। 


প্রাসঙ্গিক টীকা ইত্যাদি 


বাংলা সাংবাদিকতাৰ ইতিহাসে প্রথমেই যে কটি নাম মনে 
পড়ে, বিবেকানন্দ ম.খোপাধ্যায় তাব অন্যতম। আনন্দবাজার, 
যুগান্তর এবং দৈনিক বসুমতশী পা্রকায় তিনি দশর্ঘাদন ধরে 
সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালন কবেছেন। বর্তমানে সতাব্‌গ দৈনিক 
পত্রিকার প্রধান সম্পাদক । আশি বছবের এই এখনও তরুণ 
সাংবাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে কলকাতা বিশ্বাবদযালয় 
কর্তৃপক্ষ কিছুদিন আগে আমন্ত্রণ জানিয়োছিলেন সাংবাদিকতা 
সম্পকে বামানন্দ চট্টোপাধ্যায় স্মতি বন্তৃতামাল। প্রদানের জন্য। 
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যাপ্স সেখানে ব্যন্তি-স্বাধসঈনতা ও গণতন্দঘের 
ক্ষেত্রে আধুনিক সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্পর্কে দীর্ঘ ভাষণ দেন। 
প্রকাশিত প্রবন্ধাট তাহাই সামান্য পারমাজিত বুপ। প্রথম প্রকাশিত 
হয় দৈনিক সত্যযগ পন্রিকার় ধারাবাহিকভাবে ফেব্রুয়ারী-মা৮ 
১৯৫৯ 

বামপঘী সাংবাদিকতা জগতে কিংবদন্তী পুরুষ হলেন 


সোমনাথ লাহিড়ী । এদেশে কামউানস্ট আন্দোলনের প্রথম পৰে" 
সংবাদপন্রের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান 'অসামান্য। 


॥২৫০॥ সেপ্টেম্বর কালাম্তর পা্রিকার আঁফসে পাকার কমাঁদের সঙ্গে এক. 
*ঘরোয়া অনুষ্ঠানে মালত হন সোমনাথ লাহিড়ী । সেখানে তান 
কমিউনিস্ট সাংবাদিকতার এঁতিহ্য ও লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করেন। 
১৯৮২-র ৫ সেপ্টেম্বর দৌনক কালান্তর পান্রিকায় সৌঁট প্রকাশিত 
হয়। সেই আলোচনাটিই এখানে সংকলিত হয়েছে। 


বামপন্থশী সংবাদপন্র জগতের প্রথম পর্বে সোমনাথ লাহিড়ীর 
ঘনিষ্ঠতম হিসেবে যিনি বস্ত ছিলেন তানি হলেন সরোজ 
মুখোপাধ্যায়। দি পিএম রাজা কামাঁটর বর্তমান সাধারণ 
সম্পাদক এবং রাজ্যের বামফ্রম্ট কমিটর চেয়ারম্যান। সরোজ 
মুখোপাধ্যায় নবপাঁয়ের গণশান্তর সম্পাদক ছিলেন দশর্ঘকাল। 
বর্তমানে সি পি এমের ত্রৈমাসিক পাঁঠকা মার্কসবাদী পথ সম্পাদনা 
করে থাকেন। বিপ্লব ও সংবাদপর্র প্রবন্ধাট শুধুমাত্র এই সংকলনের 
জন্যই রাঁচত ' 


প্রবীণ মাক্সবাদশী ব্যাদ্ধিজীবী সূকুমাব মিাত্রর লেখাটি 
ভারতীয় সংবাদপত্রের দুশ বছর উপলক্ষ্যে দৈনিক কালাম্তর পন্রিকায় 
প্রকাশিত হয়োছল ১৯৮১ সালেব ১ িসেত্বর। সমকুমারবাবুও 
দীর্ঘকাল ধরে সোমনাথ লাহিড়শীর সঙ্গে তৎকালীন স্বাধীনতা 
পান্রিকার প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন । কিছুদিন 
আগে তিনি সোভিয়েত ল্যাপ্ড নেহর; পঃরস্কারেও সম্মানিত হন। 
প্রভাতকুমার গোস্বামী বতমানে দৈনিক বসুমতাঁর সম্পাদক। 
এর আগে তান ছিলেন আনন্দবাজার, যুগান্তর এবং সত্যঘ্‌গে। 
বিখ্যাত সাংবাদিক সতেম্দ্রনাথ মজ;মদারেৰ তিনি ছিলেন অত্যন্ত 
ঘাঁন্ঠ এবং বিশিষ্ট সামগ্িকপন্র অরণি-র সম্পাদকমণ্ডলশর 
অন্যতম । সংবাদপত্রের ওপর তাঁর নানা গবেষণা আমাদের নানাদিক 
থেকেই সমঘ্ধ করেছে। 


নিশীথরঞ্জন রায় বিশিষ্ট ইতিহাসবেন্তা হিসাবেই আমাদের 
সম্মানীয় । বাংলাদেশের রাজনোতিক অর্থনৈতিক ইতিহাস 
সম্পর্কে তাঁর বন্ড ত গবেষণা সবার কাছেই পরাচিত। এক সময়ে 
তান ছিলেন ডিক্লোরিয়া মেমোরিযক়্ালের ডিরেউর । এখন 
ইনস্টিটিউট অব হিসটোরিকাল স্টাডিজের অনাতম পরিচালক । 


গণ আন্দোলন ও সংবাদপন্ত 


অবিনাশ দাশগুপ্ত আমাদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত 
এদেশের সংবাদপন্ন ও নভেম্বর বিপ্লব সম্পকে এক দশর্ঘ গবেষণার 
জন্য। বামপন্থী রাজনৈতিক দল আর এস পি-র সঙ্গে তিনি 
ঘনিষ্ঠভাবে যা্ত। 

কুমদ্দ দাশগপ্ত বর্তমানে আছেন আজকাল পরিকার 
সম্পাদকীয় বিভাগে । আগে ছিলেন সত/যুগ এবং দৌনিক 
বসুমততে। প্রবীন বামগন্থখ সাংবাদিক হিসেবে তান যথেষ্ট 
সম্ম।ন পেয়েছেন তার রচনার জনয । কিছদাদন আগে সংবাদপন্ন 
ও সাংবাদিকতার ওপর তাঁর একাঁট বঃও প্রকাশিত হয়েছে। 


মাহফুজউল্লাহ হলেন বাংল।দেশের একজন বিশিষ্ট 
সাংবাদক। তাঁর প্রবন্ধাট বাংলাদেশের উত্তণাধিকার পান্নকার 
১৯৭৪ সালেব শহীদ দিবস সংখ্যায় প্রক।শিত হয়। আমর। সেটিকে 
এখানে সংকলিত করেছি। এটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন চিত্ত মণ্ডল | 


নিংঞ্জন হালদার আনন্দবাজার পন্রিকার সম্পাদকীয় বভাগে 
আছেন । জরুবী অবস্থার সময়ে সংবাদের স্বাধীনতার স্বপক্ষে 
যাঁরা সব থেকে বেশি সোচ্চাব হয়েছিলেন, নিরঞ্জনবাব, তাঁদের 
অন্যতম । মানব অধিকার রক্ষার সংগ্রামে তিনি অগ্রণী ব্যন্তত্ব। 


লোকমত পান্রকার সম্পাদক ?চত্ত বস সারা ভারত ফরওয়ার্ড 
বকের সাধারণ সম্পাদক এবং লোকসওার সদস্য। বিহারের প্রেস 
বিলের বিরুদ্ধে সংসদে যাঁরা সোচ্চার হয়ে'ছলেন তাদের অন্যতম 
হলেন চিত্ত বসু 

প্রবী4 সাংবাদিক নন্দগোপাল সেনগন্গ দধর্ঘাঁদন ধরে 
নিষ্‌ন্ত ছিলেন যুগাম্তর পান্নকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে। 
রবীন্দ্রনাথের এক সময়ের সাহিতাসাঁচব নন্দ গোপালবাব: সাংস্কাতিক 
আন্দোলনের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জাঁঞত। সম্প্রাত তিনি 
রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। 

বরুণকুমার মৃখোপাধ্যাগ্ন, বিশিষ্ট সংস্কীতিকমা এবং গবেষক । 


নির্মল বদ; বর্তমানে পশ্চিমবাংলার শিল্পমন্ত্রী । কিন্তু 
আসলে তিনি রাণ্ীনশীতির খাঁটি অধ্যাপক । পন্র-পান্রিকার সঙ্গে 
গণশদন ধরে যৃন্ত। সাংবাদিকতাই তাঁর নিজঙ্ব পারবেশ। 


॥২৬১ ॥ 


2028 10৯/৭ 


॥ ২৫২ 


গণ আন্দোলনু ও সংবাদপত্র 


কাত্তবাস ওঝা বাংলা সংবাদপত্রের জগতে একাট বিশি'ট 
নাম। বর্তমানে সত্যুগ পন্রিকার রাজনোতিক সংবাদবাতা । 
একাধিক বই আছে তার। ইশ্ডিয়ান জার্নালিস্টস আসোসিয়ে- 
শনের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক। 


মিহির গঙ্গোপাধ্যায় শুধয ষুগাম্তর পন্িকার একজন 
সাংবাদিকই নন, তানি সাংবাদিকদের ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলনেও 
একজন বিশিষ্ট ব্ক্তি। আই জে-এ'র প্রান্তন সাধারণ সম্পাদক । 


বাংলা ভাষা ও সাহত্যের ইতিহাসে নীহাররঞ্জন রায় একাট 
শ্রদ্ধেয় নাম। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কীতি সম্পকে তাঁব 
গবেষণা আমাদের সম দ্ধ করেছে অতংলনীয়ভাবে। জামসেদপুরে 
নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের হীরক জয়ম্তী অধিবেশনে 
সভাপতি হিসাবে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, প্রকাশিত প্রবন্ধাট 
তারই অংশবিশেষ । 


রথীন চক্রবতাঁ, বর্তমান পন্রিকার সাংবাদিক। 


অনুণকুমার মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদাালয়ের 
ফ্যাকাল্টি অব আর্টসের ডাঁন। বাংলাসা হিত্যের ওপর গবেষণায় 
এক উজ্জল স্বাক্ষর রেখেছেন তানি। 

অশোক মনুষ্তাফি অধ্যাপনা ছাড়াও যে বিষয়ে আমাদের মুগ্ধ 
করেছেন তা হলো নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে বিন্ত ত গবেষণা । 
তারই একটি ফসল এই প্রবন্ধাট। 


দেবারুণ রায় সত্যযুগ পন্রিকার সাংবাদিক। 


